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পনর 

মাগুরা হইতে 

শ্রীযঢ্ুনাথ ভট্টাচার্য্য কর্তক 
প্রণীত ও প্রকাশিত । 

৫ম সংস্করণ । 

কলিকাতা 
২ নং লাটু বাবু লেন ফাইন আর্ট প্রেসে 

শ্রীনগেক্জসনাথ শীল দ্বারা মুদ্রিত। * 

১৩১৭। 

মূল্য ১1০ টাকা। 





শভ০স্ন্গ 
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পরম ভক্তিভাজন 

পরলোকগত ৬বমন্তকুমার বহ্ 

উকীল মহাশয় শ্ীকরকমলেমু 

মহাশয়, আপনার উদ্ঘম ও উদ্যোগে সীতারামের 

উৎসব । মীতারাম উৎসবে এই সীতারামের জন্ম । 

সীতারামের আদর আপনিই করিতেছেন। এ পুস্তক 

. সীতারামও কতভ্রচিত্তে আপনার করে সমর্পণ 

করিলাম,'টৃতি। 
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নিঃ শ্রীযুনাথ তট্টাচার্য্য ৃ 

করব দো বাস এন সরব 



কলিকাতা 
২ নং লাটু বাবুর লেন “ফাইন আর্ট প্রেসে” 

শ্রীনগেন্দ্রনাথ শীল দ্বারা যুদ্রিত। 

১৩১৭ সাল, ১৬ই তাদ্র। 



প্রথম বারের বিজ্ঞাপন। 
০ ও ৩.১ ০ 

বর্তমান বৎসরে মাগুরার কতিপয় সন্ত্রান্ত উকীল বাবুর যত 

মহম্মদপুরে সীতারামের উৎসব হইতেছে । আমার সমব্যবসায়ী বন্ধুগণ 

এই উপলক্ষে সীতাবাম বিষয়ে একথান1 পুস্তিক। প্রকাশ করিত্তে 

অভিলাষী হন। কয়েকজন সীতারাম লিখিতেও প্রবৃত্ত হন। আহি 

ক্ষেটকতাপে নিতান্ত অধীর থাকায় আমাকে কেহ এ কাধের ভার 

দেন নাই । অন্থিরচিত্তে কর্মাবলঘ্বনই চিত্তের ,স্থিরতা সম্পাদনের 

প্রধান উপায়। আমি ক্রমে সীতারাম-বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া দেখি, 

সীতারাম একটি আদশু বীর-জীবন। আমি স্বতঃপ্রবৃতত হইয়াই 

সীতারাম লিখিতে আরম্ত করিলাম। শ্রীযুক্ত বাবু পূর্ণচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় 

রেবতী সরকার, মোক্ষদ্াচরণ ভট্টাচাধ্য, হীরালাল রায় মহাশয়গণ 

আমাকে উপকরণ দিতে লাগিলেন। কিংবদন্তী ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সনন্দাদি 

অৰলঘ্বনে ইতিহাস লেখ! অতি কঠিন কাধ্য। আমি আড়াই মাস কাল 

- এতিদিন দশঘণ্ট। পরিশ্রম করিয়া! এই সীতাবাম পাঠকসমক্ষে উপস্থিত 

করিতেছি) ইহা এত ব্যস্ততার সহিত লিখিত হইল যে, ইহার অনেক 

পরিচ্ছেদ ছুইবারও পাঠ করিতে পারি নাই। মধুবাবুঃ বরদাবাবু ও 

আনন্দবাবুর প্রবন্ধ ইচ্ছামত ব্যবহার করিয়াছি। তাহাদের কোন 

ভনুমতি লইতে পারি নাই। আশা করি, তাহারা আমার এই কার্যের 
জন্য ক্ষমা করিবেন। 



€)/ ০ 

উপসংহারে পাঠকগণের নিকট বিনীত নিবেদন এই যে, ব্যস্ততার 

সহিত চিত্তের চঞ্চল-সময়ে এই পুস্তক লিখিত হইল। ইহাতে অনেক 

ভ্রমপ্রমাদ থাকা সম্ভব। পাঠক মহোদয়! অনুগ্রহ করিয়া ভ্রম গ্রমাদ 

প্রদর্শন করিলে কৃতজ্ঞচিত্তে বারান্তরে সংশোধন কবরিব। আমার 

উপকরণদাতা বন্ধুগণেব নিকটও চিরকৃতজ্ঞ থাকিলাম। বল! বাভঙ্য 

এই পুস্তকের আয়ের অধিকাংশ অর্থ সীতাবাম-উৎসবে বায়িত ভইবে। 

বাঙ্গাল। পুস্তকের বাঁররস পরনিন্দা।. সীতারাম ইতিহাসের বাররস 

নাটোর-বাজবংশের আদিপুরুষ বাজ! রামজীবন ও দীঘাপঠিয়ার রাজ- 
ংশের আদিপুক্ষ দয়ারাষ বাহাদুর মহাত্মা দিগের এশিন্দা | আমর, 

সীতারামে ঠাহাদিগের নিন্দারূপ বীররস নাই বলিয়া আমি চাটুকার 

বলিয়! ঘৃণিত হইব! উপায়ীন্তর নাই, যাহা করিয়াছি তাহা বিশ্বাসমতে 

সত্যের অন্ুরোধেই কারয়াছি। ইতি 

পোঃ মাগুর!, বশোঠর । নিবেদক 

সন ১৩১১, ভাং ১৭৯ মাঘ । শ্রীনছুনাথ শন্মা | 



দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপন 
_7৯২৬০০৮- 

সহদয় বঙ্গীয় পাঠকগণের অনুগ্রহে ৬ মাদ মধ্যে প্রথম সংস্করণের 
মীতারামগুলি বিক্রীত হইয়াছে। নান! কারণে প্রায় ৮» মাস মধ্যে 
সীতারামের দ্বিতীয় সংস্করণের পুস্তক প্রকাশ করিতে পারি নাই। 
এবারও সীতারামের বিশেষ কিছু উন্নতি করিতে পারিলাম না। গুরুকুল- 
পঞ্জী ও কুলাচার্য্য পঞ্জিকায় সীতারামের বংশের কারিকাগুলি এবারে 
দিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু আমার গৃহদাহে সে গুলি নষ্ট হইয্াছে। 
পুনরায় চেষ্টায়ও গুরুকুল-পঞ্জিকা৷ কোথায় পাইতেছি না। ঘটক- 
কারিকাও সংগ্রহ করিতে পারি নাই। ইতি-_ ূ 

গোঃ মাগুর!) যশোহর | নিবেদক 

শ্রীষুনাথ শর্মা । সন ১৩১৩। তাং ২রা জ্যেষ্ঠ 

তৃতীয়বারের বিজ্ঞাপন 
৯৫ 

এবারে ভাষাগত দোষ অনেক সংশোধন ' করিয়াছি । নীতারামের 
দূরদেশীয় জ্ঞ|তিগণের নাম ও এবার সংগ্রহ করা হইয়াছে। 

পোঃ মাগুর যশোহর। * নিবেদক 
সন ১৩১৩, তাং ৫ই মাথ। | শ্রীহুনাথ শর্মা | 



যে সকল পুস্তক হইতে সীতারামের প্রণয়ন- 

বিষয়ে সাহাষ্য লওয়া হইয়াছে 
তাহার তালিক1। 

১। সীতারামের গুরুকুলপর্জী (বশপ্রুব গোস্বামিগৃহে প্রাপ্ত ) 

২। কুলাচাধ্যের কুল-পঞ্জিকা। (৬ঘনশ্তাম ঘটক প্রণীত) 

৩। 43131015 ০01 1367282] [5 01581155 50৬20 (32707 

852 £27:0%) 

৪ | 4 [5101 01) 00901900601 01 ]255079) 
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1১৮, 115,550, 

৬। সীতারামবিষয়ক দশটা প্রস্তাব (নব্যভারতে প্রকাশিত ও 

যুক্ত বাবু মধুস্থদন সরকার সম্কলিত।) 

৭। বারভূঞার ইতিছাস (নপ্যভারতে প্রকাশিত ও রঃ 

যুক্ত বাবু আনন্দচন্দ্র রার প্রণীত।) 
৮। সীতারাম-বিষয়ক প্রবন্ধ (হিন্দুপঞ্জিকায় প্রকাশিত ও 

শ্রীযুক্ত বাবু বরধাকান্ত দেব কর্তৃক প্রণীত।) 

৯। ০০০৪৪ গল্প (মুদ্রিত হয় নাহ) 

৬প্রাণনাথ চক্রবর্ভা প্রণীত। 



) 
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১*। সীতারামের ইতিহাস ( অগ্রকাশিত ও অসম্পূর্ণ) 
(৬রাইচরণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত ) 

১১। বঙ্গ-হিন্দহ্র্য-কাবা ( অপ্রকাশিত ) 

শ্রীযুক্ত বাবু মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্ধা প্রণীত ) 
১২। সীতারাম প্রবন্ধ ( কল্যাণী পত্রিকায় প্রকাশিত 

শ্রীযুক্ত বাবু হীরালাল রায় লিখিত ) 
১৩। সীতারাম নাটক ( অপ্রকাশিত ্ রী 

, 881 সীতারাম উপন্তাস ৮ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত ) 

কট” সীতারাম ইতিহাস-সংগ্রহের দ্বিতীয় উপায় £-- 

(১) নিষফরের সনন্দ। (২) গাট্রাকবুলতি প্রভৃতি দল্লি। 
(৩) মোকদ্দম! ঘটিত কাগজ পত্র। (৪) প্রাচীন কবিতা । 

বিশেষ দ্রষ্টব্য । 

৮, প্রাচীন কাগজপত্রের যে সকল স্থান পড়া যায় না, সেই সকল 

স্থানে". এইরূপ চিহ্ন দিয়াছি। আমার পক্ষে ফুটনোট দেওয়া 
কঠিন বলিয়া ফুটনোটের বিষয় +, ২, ইত্যাদি চিহ্ন পরিচ্ছদ মধ্ো রাখিয়া 

সকল ফুটনোটের বিষয় পরিশিষ্টে দিয়াছি। দ্বিতীয় সংস্করণের ফুটনোট 
২ নং পরিশিষ্টে দেওয়া হইয়াছে ও ফুটনোটের স্থানসমুহে (ক), (খ), (গ), 
ইত্যাদি চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে। 





প্রথম পরিচ্ছেদ 

বঙ্গের ইতিহাস 

অধুনা বঙ্গদেশে মসীজীবী ও কৃষিজীবী ছুই সম্প্রদায় লোকের বাস 

সম্প্রতি দেশীয় লোকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোনরূপ শিল্প ও বাণিজোর 

অনুষ্ঠান হইতেছে ন!। বঙ্গের ঈদৃণী হীনাবস্থা সন্দর্শনে অনেক ইতিহাস- 
পাঠকও বঙ্গের পূর্ব-কীন্তির কথা বিস্বত হয়েন। বঙ্গদেশের ইতিহাসের 
সহিত সীতারাম-জীবনের সংত্রব থাকায় এবং সংক্ষেপে বঙ্গের কীর্তিমান্ 
সন্তান সীতারামের সঙ্গে বঙ্গের পূর্বগৌরব পাঠকগণের স্মতিপথে উদ্দিত 
করিবার মানসে আমরা এই পরিচ্ছেদে বঙ্গের ইতিহাস অতি সংক্ষেপে 
বিবৃত করিব। 

মহাভারতে অঙ্গ, বঙ্গ ও কলিঙ্গ দেশের উল্লেখ আছে। ঘঙ্গদেশের 

দক্ষিণতাগে সামুত্রিক ক্লেচ্ছগণ বাস করিত । তাই বঙ্গের দ্বিতীয় নাম মতন 

দেশ। বর্ডমান সময়ে কোচবিহারাধিপতি-বংশবিবরণে জানা যায় থে 

ত্র বংশ দেবদেব ভূতভাবন মহাদেব হইতে সমু্ুত হইয়াছে । 



২ রাজা মীতারাম রায়। 

রামায়ণের বঘুবংশ গূর্যা হইতে ও মহাভারতের কুরু-পাঁগুবকুল চন্দ্র হইতে 
সমুৎপন্ন হইয়াছে । প্রাচীন প্রায় যাবতীয় রাজবংশ কোন না কোন 

দেবতা হইতে উৎপন্ন বলিয়া থাকেন। সেইরূপ দশ অবতারের আদি 

অবতার মংস্য হইতেও কয়েক রাজবংশ অবতীর্ণ হইয়াছিল। মত্স্ত-বাজ- 
বংশ সর্বপ্রথমে আমাদিগের দেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন (ক), তাহাদিগের 

নামান্বসারে আমাদিগের দেশের নাম মংস্তদেশ হইয়াছে । 
মত্স্যবংশীয় রাজগণ সমরকুশল, উদার ও রাঁজনীতিজ্ঞ ছিলেন। 

তাহারা আর্ময-অনাধ্যমিত্রণে শেত ও কৃষ্ণের ভেদ রহিত করিয়া দেশের 

প্রকৃত বলসঞ্চ় করিতে যত্রবান্ ছিলেন। তাহাদের রাজ্য সুদৃঢ় ছিল। 

তাঁহাদের সময়ে অনেক অনার্ধ্য সম্প্রদায় উচ্চতর সোপানে আরোহণ 

করিয়া আর্ধ্য মধ্যে স্থানলাত করিয়াছে । আমাদের দেশের অনেক 

লোকের বিশ্বাস, এদেশের অধিবাসিগণ মৎস্য ভক্ষণ করেন বলিয়া এ 

দেশের নাম মৎস্য দেশ হইয়াছে । মত্শ্াধিপতি বিরাটের নাম কাহার 

অশ্রুত নাই। বর্তমান সময়ে রঙ্গপুর জেলার গাইবাধা মহকুমা হইতে 

মেদিনীপুর জেল! পর্য্যন্ত যে তাহার রাজ্য বিস্তৃত ছিল, তাহার অনেক 
নিদর্শন পাওয়া যায় । গাইবীধা মহকুমার মধ্যে বিরাট ভবন ও তাহার 
উত্তর গোগ্রহ প্রভৃতির চিহ্ন বর্তমান আছে । মেদিনীপুর জেলার মধ্যে 

গোগ্রহ নামক স্থানই বিরাটের দক্ষিণ-গোগ্রহের নিদর্শন বল] যায়। 
যৎকালে যগধরাজ জরাসন্ধ ও প্রাগজ্যোতিষপুরেশ্বর তগদত সমস্ত 
পূর্ব ভারতবর্ স্ব স্ব করতলস্থ করিয়৷ কংসের সাহায্যে পশ্চিম ভারতেও 

হ্ত-প্রসারণ করিলেন, তাহাদের পক্ষপাত-পর্ণ রাজনীতি, অত্যাচার, 
উৎপীড়ন, দেবদ্েষিতা ও অনুদারতা প্রভৃতিতে সমস্ত তার্তুব্র্টধধন 
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উত্তেজিত হইয়। উঠিল তখন দ্বারকাধিপতি নবধর্শসংস্থাপয়িতা যছুকুল- 
তিলক ত্রীকষ্ণ পাগুবগণের সহায়তা লইয়! ভারতবর্ষকে সুদ্ুচ একতাস্থবে 

বন্ধন করিতে প্রয়াসী হইলেন। তৎকালে ভারতীয় আর্ধ্গণ একতার 

মানসে যে'জাতীয় যহাঁসমিতির বা কংগ্রেসের অধিবেশন করিয়াছিলেন, 
তাহা মৎ্হ্যাধিপতি বিরাটের সভাতেই বসিয়াছিল। সেই মহাসমিতি 

বিরাটসভায় করিবার উন্দেশ্তেই কৃষ্ণসখা পাগুবগণ উদ্ার-নৈতিক 
সথার পরামর্শ অনুসারে বিরাট ও তদীয় রাজকুমার উত্তরকে গুণে 

মুগ্ধ কবিয়াছিলেন। সেই একতাশ্থত্রের দৃঢ়বন্ধনে বিবাটনন্দিনী 
উত্তরার সহিত অর্জুন-নন্দন অভিমন্ত্যর গুত-পরিণয়! মংস্তরাজ- 

দৌহিত্র পরীক্ষিতই একচ্ছত্র ভারতের অধিপতি হইয়াছিলেন। 
বাঙ্গালী পাঠক হাসিয়া উড়াইবেন না, _কুকক্ষেত্র মহারণাঙ্গনে পাগুব- 
পক্ষে যে সকল সৈন্যসামস্ত সমবেত হইয়াছিল ও যে সকল আম়ুধ সমরে 
ব্যবত হইয়াছিল, তাহার অধিকাংশ আধুনিক সমরজ্ঞান-বর্জিত 

মৎ্স্তদেশ হইতেই সংগৃহীত হইয়াছিল। বিরূপাক্ষ শিবের উপাসক 

বীর্ষ্যবান্ বাণ (খ) দিনাজপুরে রাজত্ব করিতেন। তদীয় কুমারী উষা 
যুছবংশীয় অনিরুদ্ধের প্রেমাকাঙ্িণী হইয়া গোপনে তাহার গলে 
বরমাল্য অর্পণ করিয়াছিলেন। তছুপলক্ষে প্রবল যদৃকুলের সহিত বাণের 

যে যুদ্ধ হয় এবং বিষ্ণু শিব-জরেব প্রাছুর্ভাবের পর যে সন্ধি হয়, তাহা বাঁণ 
ও বঙ্গের পক্ষে অশ্লাধাজনক নহে । 

ধঙ্গের রাজা সিংহবাহুব উত্তরপুরুষগণ লঙ্কাঁবিজয় করিয়া তাশার, 

নাষ সিংহল রাখিয়াছিলেন। সিংহবাহুর পৌত্র পাওুবাস দীর্ঘকাল 

ফিহললে রাজহ করিয়া সিংহলবাসীর চিবন্মরণীয় হইয়া আছেন | বৌদ্ধ- 
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ধর্দের প্রাহুর্তাবের পর পালবংশীয় মহীপালগণ বৌদ্ধধর্ম অধলম্বনপূর্বক 
বঙ্গের বর্ণতেদপ্রথা বন্ধন করিয়া যে আর্ধ্য-অনার্য্যে অপূর্ববমিলন 

সংসাধন করিয়! দেশের প্রকৃত বলসঞ্য় করিয়াছিলেন, তাহা ইতিহাস- 
পাঠকগণের অবিদিত নাই । খু্ীয় নবম শতীবীর শেষতাগে পণ্ডিত- 

প্রবর শঙ্করাচাধ্য হিন্দুধর্শের পুনরভ্যুদয়-মানসে যে হিন্দু-বৌদ্ধ-সমরের 
বীজবপন করেন, বঙ্গে খুীয় দশম শতাবীর হিন্দুরাজা আদিশূর সেই 

বীজে জলসেচন করিয়া অস্কুরিত করিতে সমর্থ হন। এই সময়ে 

ভারতীয় আধ্যগণ হিন্দু নাম গ্রহণপূর্বক ভারতীয় বৌদ্ধ হইতে জাপান 
দ্বীপের বৌদ্ধ পর্যযস্ত পৃথিবীর তৎকালীন $ অংশ লোকের সহিত যে 

ঘোর সমরানল প্রদীপ্ত করেন, এমতে আমরা বলিতে পারি, তাহার 

প্রথম অগ্রিস্কলিঙ্গে এই দীনহীন' বঙ্গদেশই প্রজলিত হইয়াছিল । 

এই হিন্দুধর্মের অভ্যুদ্য়ের সঙ্গে সঙ্গে আবার জাতিভেদ প্রথ 
প্রতিষ্ঠিত হইল, একতা-মিলনের পথে কণ্টক পড়িল, তান্ত্রিক শক্তিমত 

ও পৌরাণিক বৈষ্ণবমতের সহিত বিরোধ বাধিল, একদিকে মধবাচার্া, 
বল্লভাচার্ধা, রাযানন্দ, কবীর প্রভৃতি বৈষ্ণব-মত এবং অপরদিকে তান্ত্রিক- 

গুরুগণ পঞ্চমকার উপকরণে শক্তি-উপাসন! (গ) প্রবর্তন করিলেন।, 

এমতে বঙ্গে শত পার্থক্যের পয়োধি প্রযেশ করিল, তাহারই ফলে 

১২০৩ খৃষ্টাব্দে পণুপতি-মন্ত্রীর বিশ্বাসঘাতকতায় এবং শিক্ষাভিমানী, 
অশিক্ষিত ও ক্ষমতার অপব্যবহারকারী চাটুকার ব্রাহ্মণদ্লের অলীক 
'দৈববাণীতে অষ্টাদশ জন সশস্ত্র যুসলগমানসৈনিক-তয়ে অশীতিবধণবয্থ, বৃদ্ধ 

নরপতি লাক্্মণেয় নির্ব্বিবাদে ব্বর্ণবঙ্গ, মুসলমানকরে অর্পণ করিয়া অস্তঃ- 

পুরের ছার অবলম্বনে সপরিবারে পলায়নপর হইলেন। ১২*৩_ থুষ্টা 
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হইতে ১৫৭৬ থৃষ্টা পর্য্যন্ত বঙ্গদেশ পাঠানজাতীয় মুসলমানদিগের 

তোগ্য হইয়া থাকিল। বঙ্গের পাঠান-শাসনকর্তুগণ কখন দিল্লীর 
অধীন হইয়া কখন বা স্বাধীনত| অবলম্বনপূর্ববক বঙ্গের শাসনদণ্ড পরি- 
চাঁলন করিতেন। সম্াটু সের শাহার আমলে বঙ্গেশ্বর দিল্লীশ্বর হওয়ায়, 

বাঙ্গাল! সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দিল্লীখবরের অধীন থাকিল। পাঠানগণ যেরূপ 

সমরকুশল ও বীর ছিলেন, রাজ্যশাসন ও পালন এবং রাজশ্বসংগ্রহ বিষয়ে 
তাহাদের তদ্রপ গুণগ্রাম ছিল ন1!। হিন্দুরা এই সময়ে রাজন্ব-সংক্রাস্ত 

যাবতীয় উচ্চপদে নিযুক্ত হইতেন। হিন্দু জমিদার-শক্তির এ সময়ে 

কিছুমাত্র হীস হয় নাই। দিনাজপুরের বর্তযান রাজবংশের আদদিপুরুষ 

রাজা গণেশ বঙ্গের স্বাধীন রাজা ছিলেন। তদীয় পুত্র যছু কোন 
মুসলমান রমণীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহার পাঁণিপীড়ন করেন ও মুসলমান 
ধর্মীবলম্বনপূর্ববক স্বাধীনভাবে রাজ্য করিতে থাকেন। কথিত আছে; 
যছু হিন্দু থাকিতে, তোগলকবংশীয় সম্রাট মহম্মদ ও তদীয় সহচর মৌগল- 

বীর তৈমুরলঙ্গকে পাওুয়ীর কিঞ্চিৎ উত্তরপশ্চিমে ও নেপালের পাদদেশের 
যুদ্ধে পরাস্ত করিয়াছিলেন।১ 

* বঙ্গীয় হিন্দরাজকরে মোগল অনীকিনীর এসিয়া-বিজয়ী নেতা 
টাইমুরকেও পরাভব স্বীকার করিতে হইয়াছিল। কাহার কাহার 
মতে ১ম দাঁসরাজ কুতুব পুর্বে হিন্দু ছিলেন।২ এই সময়ে হিন্দুর 

ক্ষমত। থাকায় এবং হিম্দু-জমিদার-শক্তি প্রন্ল থাকায় দেশীয় শিক্ষা 

শিল্প, বাণিজ্য কিহুই নষ্ঈ হয় নাই। চত্তীদাস ও জয়দেব এই সময়ে 
প্রাদৃভূতি হন। মালদহ ও রাজমহলের নিকটবর্ভী গৌড়, তা ও 
গাঁঞপতেই পাঠান-শাসনকর্তৃগণের রাজধানী ছিল । 
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আকবরের সেনাপতি রাজা মানসিংহ বঙ্গের জমিদারগণের বিদ্রোহ- 
নিবারণ, দাউদ ও কৃতব. খাঁকে যুদ্ধে পরাজয় এবং পূর্ববঙ্গের বারতুয়ার 

মধ্যে যশোহরাধিপতি প্রতাপাদিত্য, ভূষণার মুকুন্দ রায়, বিক্রমপুরের 

কেদার রায় প্রভৃতির নিধনসাধন করিয়া ১৫৭৬ থুষ্টান্দে বঙ্গদেশ 

মোৌগলপদানত করিলেন। ১৫৯৮ খৃষ্টাব্দে বঙ্গের প্রাচীন রাজধানী পরি- 

ত্যাগ করিয়া তিনি ভাগীরর্থীর দক্ষিণ তীরে আকৃ-মহল বা আক্বরাবাদ 

নামে রাজধানী সংস্থাপন করিলেন।৩ এ নগর শাহ সুজার শাসন- 
কর্তৃত্ব সময়ে রাজমহল নামে অভিহিত হইয়াছিল। ইসলাম খ বঙ্গের 

শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলে পর্ত্গীজদিগের অক্রেমণ হইতে দক্ষিণ ও পূর্বর- 

বঙ্গ রক্ষা করিবার মানসে হিজিরা ১০৮৭ ( ১৬*৮ খৃং) জাহাঙ্গীরনগরে 

রাজধানী স্থাপন করেন। এই নগরের নাম পরে ঢাক] হইয়াছিল ।”৪ 
ইস্লাম খার পরে শাহ সুজা, ইব্রাহিম খা, অরঙ্গজেবের পোত্র 
আজিমওসন ও যুশিদ কুলী খাঁ, ক্রমান্বয়ে বাঙ্গালার নবাব হইয়াছিলেন। 
এই শাসনকর্তৃচতুষ্টয়ের শাসনসময়েই সীতারামের অভ্যুথান ও পতন । 

যুশিদাবাদের প্রাচীন নাম যুক্গুদাবাদ ছিল। ১৭০৪ থুষ্টাবে মুর্শিদ 
কুলী খাঁ আপন নামান্তসারে এই নগরের নাম মুশিদীবাদ রাখেন 1৮4 
এবং এই স্থানে টাকশাল ও বাজপ্রাসাদাদি নির্মাণ করিতে থাকেন। 

অরঙ্গজেব গোঁড়া মুসলমান ও হিন্দুদিগের প্রতি বিশ্বীসশূন্ত ছিলেন । 

সম্রাট আকৃবর যে যে গুণে' ভারতীয় মোগল সাম্রাজ্য সুদৃঢ় তিতির উপর 
সংস্থাপন করিয়াছিলেন, অরঙ্গজেব সেই সেই গুণের অভাবে মোগল- 

সাম্রাজ্য পতনোনুখ করিয়া! তুলিলেন। তিনি ভেদরাজনীতি অবলম্বন? 

ও জিজিয়াকর (হিন্দুর মাথাগণিত কর') পুনঃ স্থাপন করিলেন"; 
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মহারাষট্রদেশীয় রণকুশল শিবাজীর সহিত নিয়ত সংগ্রামে রত 

থাকিলেন। পঞ্জাবে শিখগণ ক্ষমতাশালী হইতে আবন্ত করিল। 

সকল হিন্দু-রাঁজন্যবর্গের মধ্যে বিদ্রোহবহ্ছি প্রধূমিত হইতে লাগিল এবং 
যে যহারাষ্ুদিগকে সম্রাট বিদ্রপ করিয়া পার্বত্য ইন্দুর বলিতেন, 

তাহাদিগকে দমন করিতে, তাহাকে নাইগ্রার জলপ্রপাতের স্যায় 

অর্থব্যয় করিতে হইল। বিশ্বাসশূন্য সা দিন দিন বেতনভুক্ সৈন্যের 

বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। বাঙ্কালা তাহার অর্থলালসা-পরিতৃপ্তির 

রাজকোধস্বরূপ হইল। বাঙ্গালার শাসনকর্তী আজিম ওসান রাজস্ব- 

সংগ্রহে তত বিচক্ষণ ছিলেন না। বীরভূম অঞ্চলের রায় উপাধিধারী 
একটী রাট়ীশ্রেনীয় ব্রাহ্মণকুমার বাল্যে মুসলমানধর্থে দীক্ষিত হইয়া 

জাফর খ। নাম প্রাপ্ত হন। তিনি আরৃবি ও পারষিক ভাষায় পাগ্ত্য 

লাত করিয়। অর্থনীতিশাস্ত্রে বিচক্ষণ হইয়া উঠেন। তিনি সম্রাটের 

শুতঘৃষ্ঠিতে যুরশিদ্ কুলী ধা নাম প্রাপ্ত হইয়া আজিম ওসানের অধীনে 
বাঙ্গালার রাজন্বসচিব হইয়া আসেন। আজিম ওসানের সহিত 

ত্বাহার মনাস্তর ঘটে, কিন্তু তিনি নানকর, জলকর, বনকর ধার্য্য করিয়। 

পরীমের জমিদারী শ্তামকে ও শ্তঠামের জমিদারী রামকে দিয়া অর্থসংগ্রহ 
করতঃ বাঙ্গালী প্রকৃতিপুঞ্চের দ্বণাভাজন হইয়াও সম্রাটের প্রিয়পাত্্র 

হইয়। উঠেন।৬ সম্রাট তাহাকে আঙ্ধিম ওসানের নিকট হইতে দুরে 
মুশিদাবাদে নগর স্থাপন করিতে অন্থমৃতি করেন। ১৭০৪ হইজ্জে 
১৭১৮ থৃঃ পর্যাস্ত কুলী খা মুর্শিদাবাদে বাঙ্গালার ববাৰ থাকেন। 

১৭১৮ থৃঃ তিনি বাঙলা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাবীপদ পান । ১৭২৯ খৃঃ 

তিনি ঢাক! হইতে মুর্শিদাবাদে রাজধানী উঠাইয়া লয়েন। তিনি 
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বঙ্গের রাজস্ব এককোটি ত্রিশ লক্ষ টাক। হইতে এক কোটী পঞ্চাশ 
লক্ষ টাকায় বৃদ্ধি করেন।৭ ১৭২৫ খুঃ যুরশিদ্কুলী খর মৃত্যু হয়। 

আকবরের রীজন্বসচিব টোডরমল্প বাঙ্গালা ৬৮২ পরগণায় ও 

১৮ সরকারে বিভক্ত করেন। টোডরমল্লের রাজন্ব-সংক্রান্ত হিসাবের 

নাম ওয়াশীল তুমার জমা । তিনিও বাঙ্গীলার কর প্রায় এগার লক্ষ 

টাকা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। ১৭৬৭ থৃঃ অঃ হিসাবে বাঙ্গাল! ৩৪টি সর- 
কারে ও ১৩৫৭ পরগণাঁয় বিভক্ত ছিল। কুলী খাঁর সময়ে বাঙ্গালা 
১৬৬ পরগণায়, ১৩ চাকলায় ও ৩৪ সরকারে (৭) বিভক্ত-হয়। 

টোডরমল্প বাঙ্গালার জমিদার-শক্তির ত্রাস করেন নাই, জমিদারগণ 
ব্রাহ্মণ ও কায়স্থজাতীয় ছিলেন। 

মোগলশাসন সময়েও বাঙ্গালায় সীতারাষ ব্যতীত অনেকগুলি 
জমিদার স্বাধীন হিন্দুরাজ্য সংস্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। মেদিনী 

পুরের অন্তর্গত চিতুয়ার রাজ শোভাসিংহ ও হেম্মতসিংহ, যশোহরের 

গ্রতাপ আদিত্য, পশ্চিমবঙ্গের মুকুট বায়। সাতৈরের শক্রজিৎ সিংহ৮ 

ও সংগ্রামসিংহ স্বাধীন হিন্দুরাজ্য সংস্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন । 

মোগল-সাম্াজ্যের অধীনেও কাননগো দর্পনারায়ণ গ্রভৃতি অনেক হিন্ছু,. 

উচ্চ বাজপদে নিযুক্ত ছিলেন। 

মোগলদিগের প্রথম সময়ে পর্ভুগীজগণ আরাকান ও বঙ্গদেশে 

আগমন করেন। শাহ সুজা নবাব হইবার কিছু পূর্ব হইতে ফরাসী, 

ওলন্দাজ ও ইংরাজ ভাগীরথী ও হুগলী তীরে কু'ঠী নির্াণপূর্ধবক বাণিজ্য 
করিতে আরমস্ত করিয়াছিলেন শাহ স্ুজার সময় হইতে উল্লিখিত 

ইউরোপীয় জাতিগণ কখন সম্রাট পক্ষে, কথন জমিদার পক্ষে; কখন ব! 
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এতদুভয়ের প্রতিকূলে যুদ্ধ করিয়া এ দেশে কম অন্তবিপ্লব সংঘটন 
করেন নাই। পর্ভুগীজেরাই বলপূর্ব্বক দেশীয় লোককে থৃষ্টধর্থ্ে দীক্ষিত 
করিয়া এবং দেশ আক্রমণ ও লুষ্ঠনপূর্ববক দেশের সমধিক অনিষ্ট 
সাধন করিয়াছেন।৯ 



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 

প্রথম অংশ 

সীতারামের রাজধানী রাজ্যের 

ভূরুন্তান্ত ও অবস্থা 

অধুনা যে স্থলে সুন্দর জেলা, সুগৃশ্ত নগরী, উত্তম বিচারালয়ের উত্তষ 

অট্টালিকাসমূহ, ডাকঘর, তাড়িতবার্ডাগৃহ, দেশী ও বিদেশীয় পণাদ্রব্য- 

পরিশোতিত পণ্যবীথিক সকল বিরাজ করিতেছে, দ্বিশত বর্ষ পূর্বের 

নিয়বঙ্গে সেই স্থলে হয় তো শার্দিল, বরাহ, গণ্ডার, মহিষ, তল্লক, বানর 

মুগ, শশক প্রভৃতি বন্যজন্তসমাকীর্ণ বৃহদাকার বৃক্ষসমাকুল বল্পীবিতান- 

বিদ্বড়িত নিবিড় অদ্ককারময় অরণ্য বিরাজিত ছিল। কলিকাতার পশ্চিম 

পাশ্বস্থ ছগলি বা তাগীরথীর পূর্বে, নোয়াখালি জেলার পশ্চিমে, গ্লু 

মেঘন! প্রভৃতি নদীর দক্ষিণে এবং বঙ্গোপসাগরের উত্তরে ষে প্রকাণ্ড 

ভূভাগ মানচিত্রে আমাদের নয়নগোচির হয়, তাহারই নাম নিয়বন্ধ। 

এই নিয়বঙ্গ নদীমাতৃক দেশ । এই দেশ তাগীরথী ও পদ্মা! নদীর “ব' দ্বীপ। 
বিজ্ঞানবিদৃগণের মতে এই দেশ সমুদ্রগর্ড হইতে ক্রমে উৎপন্ন হইয়াছে। 

এই দেশে নিয়তই পরিবর্তন সাধিত হইতেছে। এই দেশে কত নূতন 

নদী উৎপর হইতেছে ও কত পুরাতন নরদী শু হইতেছে। এই দেশে 
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কত স্থুরৃহৎ বিল শু হইয়া! সমতল ধান্তক্ষেত্রে পরিণত হইতেছে । কত 

সুন্দর বৃক্ষ ও গুল্সলতাপূর্ণ বাদা পরিষ্কত হইয়া! গ্রাম ও নগরে গরিণত 
হইতেছে ।১* যে গোরাই নদ এই দেশের মধ্যস্থুলে তাহার বিশাল বপুঃ 

বিস্তার করিয়া রহিয়াছে, যে নদ ইন্টার্ণ বেঙ্গল রেলবর্মেরে লৌহনির্শিত 
সেতুর লৌহনির্ষিত নিগড় চল্লিশ বৎসর গলে ধারণ করিয়াও গতাস্থু হয় 
নাই, সেই নদ ১২০৩ হিজিরা সালের পূর্বে দশ বা বার হস্ত প্রশস্ত একটা 

খালমাত্র ছিল।১ এই দেশে গত একশত বৎসরের মধ্যে চন্দনা, চত্রাঃ 

হান্গু, কুমার, ফটুকি, বাবেঙ্গা, বেগবতী, উত্তরকালীগঙ্গা, দক্ষিণকা লীগঞ্জ।, 

ছত্রাবতী, চেক্গাই, চিত্রা, ভৈরব, মুচিখালি। বারাসিয় প্রভৃতি নদী গু 

হইয়াছে । কপোতাক্ষী, ইছামতী, সরম্বতী, ভাগীরথী, জলঙ্গী, খড়িয়া, 

ুর্ণা প্রভৃতি নদী যায়-যায় হইয়! উঠিয়াছে। সুন্দরবন দক্ষিণে সরিয় 
গিরাছে। বৃহৎ বিল এক্ষণে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হব না। 

উত্তরকালীগঙ্গা নদীতীরে ভূষণা, হবরিহরনগর, মহম্মদপুর প্রভৃতি 

নগর ছিল। বর্তমান ভারতের রাজধানী কলিকাতা! যেমন কোন স্থান- 

বিশেষের নাম নহে, কতকগুলি স্থানের সাধারণ নাম, মহন্মদপুরও 

টেঁইরূপ কতকগুলি স্থানের সাধারণ নাম। বর্তমান সময়ে মহম্মদপুরের 

পূর্বে শ্রোতন্বতী ষধুমতী নদী। গোরাই নদের দক্ষিণাংশকেই মধুযতী 
বলে। সীতারামের সময়ে মহম্মদপুরের পূর্ব্বে এলেংখালি নামক একটী 
ক্ষুদ্র খাল ছিল। অগ্ভাপি মহম্ম্পুরের নিকট মধুমতীর থেওয়া ঘাটকে 
এলেংখালির ঘাট বলে। কালীগঙ্গ। নদী মহল্মদপুরের মধা দিয়া! গ্রবাহিত 

ছিল। ছৃত্রাবতী নামে আর একটী নদী মহম্মদপুরের উত্তর দিয়া কুল- 

কুল নাদে প্রবাহিত হইত । মহন্মদপুর নগর ও ভাহার উপকষ্ঠ প্রায় 
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সাত মাইল দীর্ঘ ও তিন মাইল প্রস্থ ছিল। নৈহাঁটা, রায়পাশা, বাউই- 
জানি, ধুপড়িয়া, নারায়ণপুর, কোঠাবাঁড়ী, জাঙ্গালিয়া, যুগনাইল, 
ধুলছুড়ি, ধোঁয়াইল, কানাইনগর, গোপালপুর, গোকুলনগর, ঘুক্গইচ, 
রুইজানি, বীরপুর, হরেকুকঝ্চপুর, রামপুর, তেলিপুকুর, চিত্তবিশ্রাম- 

পুর, বঙ্গেশ্বর, হৃূর্যযকুণ্ড, শ্তামনগর, আউলাড়া, জনার্দনপুর, কানুটীয়। 

মহিষা, শ্রামগঞ্জ, টাপাতলা, যশপুর, ঘোষপুর, বিনোদপুর, ঘুগ্লিয়া 
প্রভৃতি গ্রায মহন্মদপুর রাজধানী ও তাহার উপকণ্ঠের অন্তর্গত ছিল । 

সীতারামের প্রাছুর্ভাবের একশত বৎসর পূর্বে নিয়বঙ্গের জনসংখ্যা 
অতি অল্পছিল। যে লোকসংখ্যা ছিল, তাহার মধ্যে উচ্চশ্রেণীর লোকের 

সংখ্যা অতি অল্প। রাঢড় অঞ্চলে মহারাট্রী বরাগণের আক্রমণ ও 

তাহাদের অমানুষিক অত্যাচারে ও মোগল পাঠানের নিয়ত যুদ্ধহেতু 
অত্যাচাব-উৎপীড়নতয়ে সীতারামের প্রাছুর্ভাবের অর্দশতাব্দী পূর্ব্ব হইতে 

এ দেশে উচ্চশ্রেনী হিন্দুগণের বসতি আরম্ভ হয়। সীতারামের সময়ে 
এ দেশের ভয়ানক দুরবস্থা । বাদসাহ অরঙ্গজৈবের চিত্ত এক দাক্ষি- 
ণাত্যজয়ে আকৃষ্ট ছিল। বঙ্গের নবাবের সময় কেবল সম্রাটের গ্রীতিসাধ- 
নার্থ অর্থসঞ্চয়ে নিয়োজিত (১)। বাজ্যভষ্ট, দলভ্রষ্ট। হৃতসর্বান্ব পাঠীপতগ 
দলে দলে এই সময়ে নিয়বঙ্গে আসিয়া! বসতি করিতেছিল এবং এ অঞ্চলের 
লোকদিগের সহিত যিলিয়। দন্থ্যুতা করিতেছিল, (২)। আোতঃম্ান্ বন্ধপূত্র 
নদ বাহিয়া আসামীগণ এদেশে আসিয়! গ্রামের পর গ্রাম লুষ্ঠন করিতে- 

ছিল (৩)। আরাকান হইতে যগগণ নৌকাপথে এ অঞ্চলে আসিয়া 
পৈশাচিক অত্যাচার করিতেছিল। তাহারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হইলেও 
তাঁহাদের অকরণীয় কৌন পাঁপ ছিল না এবং কোন দ্রব্া ভাহীদের 
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অধাগ্ভ হইত না। মগের গ্রাম নগর লুণ্ঠন করিত, বাধা পাইলে গ্রাম- 
'াহ ও নরহত্যা করিত। াঁহারা বালক, বালিকা ও যুবতী হরণ 

করিয়া লইয়া যাইত। (৪) পর্ভ,গীজদিগের অত্যাচাঁরও কম ছিল না। 
তাহারাও গ্রাম লুটপাট করিত এবং নরনারীদ্দিগকে বলপূর্বক খষ্টধর্ে 
দীক্ষিত করিত (৫)। দেশীয় ইতর লোকের! দলবদ্ধ হইয়। দস্তা করিত। 

ইহাদের মধ্যে বঘো, শ্তামা, বিশে প্রভৃতি দ্বাদশ দস্থ্য বিখ্যাত। 

উল্লিখিত পঞ্চবিধ অত্যাচারে দেশের শিক্ষা শিল্প, বাণিজ্য, এমন কি; 

কৃষিকার্যয পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়| আসিতেছিল। দলে দলে লোক এ অঞ্চল 
'পরিত্যাগ করিয়। কুমিল্লা ও শ্রীহষ্ট অঞ্চলে যাইতেছিল। দেশীয় লোকের । 
যনে নিরতিশয় আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছিল। গ্রাম হইতে গ্রামা- 
স্তরে যাওয়! তখন ভয়ের বিষয় হইয়া উঠিয়াছিল। তখন তীর্থ-পর্যযটন 

প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। সেই সময় গয়া,কাণী ঘাওয়া দ্বরের কথা।গঙ্গা- 
ন্নানে নবদ্বীপ বা চত্রদহে ফেহ গমনকালে তাহার পরিজনগণ ক্রন্দনের 
রোল উঠাইত। বাজার ও বন্দর সকল নষ্ট হইয়া যাইতেছিল। দেশের 

এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রাপ্ত পর্যন্ত কেবল লোকের মর্খপীড়ার 
ার্তনাদ ও ত্রাসজনিত দীর্ঘ-নিশ্বাসে পূর্ণ হইয়াছিল। 

দ্বিতীয় অংশ । 

সীতারামের রাজ্যের মধ্যস্থিত ও পার্খবর্তী 
সংস্যষট জমিদরগণের ইতিহাস । 

নলভাঙ্গার রাজবংশ $--এই বাজবংশ রাদীশ্রেণীর, ব্রাহ্মণ । ইহারা 
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শাগ্ডিল্য গোত্র ও শ্রেষ্ঠ বংশজ আখথগুল সম্ভান। ঢাঁকা জ্েলোর অস্তঃ- 

পাঁতী তব বস্ুব। গ্রামে হলধর ভট্টাচার্য্য নামক এক ধার্শিক ব্রাহ্মণ বাস 
করিতেন। তাহার পঞ্চমপুরুষ নিয়ে বিষুদদাস হাজর! নামক একব্যজি 

যোগবলে বিশেষ শক্তিধর হন। তিনি পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া ক্ষত্রন্থুনি 

(হাজরাহাটী ) গ্রামে জঙ্গলে বাস করিতে থাকেন। টাকা হইতে 
নবাব নৌকাপথে গযনকালে খাগ্যাদির অতাবে পতিত হন। নবাবের 
লোকেরা খাস্ভের অনুসন্ধানে বহির্গত হইলে তাহারা যোগীর আশ্রম প্রাপ্ত 

হন। বিষ্ণুদণাস যোগবলে নবাবের লোকদিগের প্রয়োজনীয় দ্রব্য দান 

করেন। নবাব পরিতুষ্ট হইয়া বিষুদ্াসকে হাঁজরাহাটী ও তন্নিকটস্থ 
চারি খানি গ্রাম দান করিয়া ধান। বিষুদাসের পুল শ্রীমস্ত রায় সমর- 

নৈপুণ্যের জন্য রণবীর খা নাম ধারণপূর্বরক ম্বরূপপুরের আফগান জমি- 
ারকে পরাস্ত করিয়া সমগ্র মহামুদসাহী পরগণ। হস্তগত করেন। 

রণবীরের পুত্র গোপীনাথ দেবরায়। গোপীনাথের পুত্র চণ্ডীচরণ 

দেবরায় প্রথমে রাজ। উপাধি লাত করেন। চণ্ডীটরণ দেবরায়ের পুক্র 

শৃরনারায়ণ দেবরায়। বাজা শুরনারায়ণের ছয় পুত্র- উদয়নারারণ? 

রামদেব, ঘনস্তাম, নারায়ণ, বাজারাম এবং রামকষ্ট। ইহারা. গৃহ- 
বিচ্ছেদে মত্ত হইয়৷ জমিদারী বিভাগ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। রাজ- 
কর বাকী পড়িয়াছিল। নবাব সরকার হইতে উদরণারায়ণকে ধৃত 

করিবার জন্য সৈন্ত প্রেরিত হইয়াছিল । রামদেবের চক্রান্তে নবাব-সৈম্য- 

করে উদয়নারায়ণ মিহত হইয়াছিলেন। রামদেব এইরূপে ভ্রাতৃনিধন 

সাধন করিয়। জমিগারী হস্তগত করিয়াছিলেন। রামদেব সন ১১০৫ 

হইতে ১১৩৪ পর্য্যত্ত রাজত্ব করেন । এই রামদেবই আমাদের সীতারামের 
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সমসাময়িক ছিলেন । রামদেবের পুল্র রঘুদেব নবাব-নিদেশ পালন না 
করায়, তাহার জমিদারী নবাবের আদেশে নাটোরের রাজা রামকাস্ত 

হস্তগত করেন। তিন বৎসর পরে রঘুদেব পুনরায় স্বীয় জমিদারী লাত 
করেন। ১১৮০ সালে রঘুদেবের পুত্র কষ্খদেবের মৃত্যু হয়। কৃষ্খদেবের 

ছুই ওরস পুত্র মহেন্দ্রশঙ্কর ও রামশঙ্কর এবং এক দত্তক পুত্র গোবিদ্দচন্ত্র 

দেবরায়। ইহাদের সময়ে মহামুদ-সাহী পরগণ তিনভাগে বিভক্ত হয় । 

মহেন্দ্রশঙ্করের উত্তরাধিকারিগণের জমিদারী নড়াইলের জমিদারগণ ক্রয় 

করিয়াছেন। রাজা রামশক্কর রায়ের পুত্র রাজা শশিভ্ষণ রায়, বাজ 
শশিভূষণের দত্তক পুত্র রাজ। ইন্দুভূষণ দেবরায় ও রাজ ইন্দৃভূষণের দত্তক 

পুরে রাজ! প্রমথভূষণ দেবরায়। এই রাজবংশ দেবালয়, দেবমূর্তি স্থাপন 
ও নিষ্কর দানের জন্য সুববিখ্যাত।১৩ ইহারা শান্তিপ্রিয় জমিদার 

শুনা যায় রাজা রামদেবের সময় জঙ্গলবাধাল অঞ্চলের শ্রীনাথ বস্থ 

নামক এক কুলীন কায়স্থ তাহার দেওয়ান ছিলেন। তিনি সীতা- 

রামের সহিত রামদেবের মীমাংসা করিয়া হরিশঙ্করপুরে বহু ভূসম্পত্তি 

প্রাপ্ত হইয়। তথায় বাস করিতে থাঁকেন। হবিশক্করপুরের বসুগণ এ 

তঞলের গণ্যমান্স কায়স্থ বংশ। শ্রীনাথের নামানুসারে ইহাদের 
নারায়ণের নাম শ্রীধর। যুনসেফ বিজয়গোপাল ও অধ্যাপক কালীপদ 

সংপ্রতি এই বংশের খ্যাতনামা লোক । 

নান্দইলের বাজ! শচীপতি £--বাট্রীশ্রেণীর বৈদ্যবংশজ শচীপতি 

মজুষদার রাজ! শৃরনারায়ণের বংশধরগণের গৃহবিচ্ছেদের সুবিধা পাইয়া 
মহামুদসাহী পরগণার কিয়দংশ লইয়! পরগণে নান্দইল নাম দিয়া স্বাধীন 
রাজন হন। 'পরে নলডাজার বরাজগণ কর্তৃক তাহার পরাজয় হয়। 



১৬ রাজ! সীতারাম রায় । 

নন্বইলে রাজার ঘাট, রাজার বাড়ী নামক স্থান এখনও আছে। মৃত 
বিখ্যাত কবিরাজ প্যারিমোহন মঙ্গুমদার রাজ। শচীপতির বংশধর? কিন্ত 

ইহারা পরে নলডাঙ্গী রাজসরকারে কার্ধ্য লওয়ায়, রাঁজ! শচীপতির 
উত্তর-পুরুষ বলিয়া বড় স্বীকার করেন না। কথিত আছে, শচীপতি 

সীতারামের পরামর্শে স্বাধীন হইয়াছিলেন। 

ষশোহর চীচড়ার রাজবংশ £--১৫৮২ খঃ আজিম খা বাঙ্গালার 

বিদ্রোছদমন করিতে আসেন। ভবেম্বর রায় তাহার একজন সহচর 

সেনানায়ক ছিলেন। যুদ্ধান্তে তবেশ্বর আজিমের নিকট সৈয়দপুর, 

আযিদপুর, মুড়গাছা ও মল্লিকপুর পরগণার জমিদারীন্বত্ব উপহার পাইয়া- 
ছিলেন। ১৫৮৮ খ্ঃ তাহার মৃত্যু হইলে, তাহার উত্তরাধিকারী মুতুবরাম 
রায় ১৬১৯ খঃ পর্য্যস্ত এই সকল পরগণা ভোগ করেন। প্রতাপাদিত্যের 
সহিত মানসিংহের সংগ্রামকালে তিনি মানসিংহকে সাহায্য করিয়া- 

ছিলেন। মানসিংহ যুদ্ধে জয়ী হওয়ায় মুতাবের পরগণ| সকল মুতাবেরই 

দখলে থাকিয়! যায়। মতা ১৬১১ খঃ হইতে সম্রাট, সরকারে কর দিতে 
আরন্ত করেন। তাহার উত্তরাধিকারী কন্দর্প রায় ১৬৪৯ খঃ পর্য্যস্ত 

রাজত্ব করিয়াছিলেন। কন্দর্প রায় ছীড়িয়া, খলিসাখালি, বাগমাড়ী” 

সেলিমাবাদ ও সাজিয়ালপুর পরগণার়,স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিয়া- 
ছিলেন। এই সকল পরগণা সৈয়দপুর পরগণার দক্ষিণ পশ্চিমে সংস্থাপিত। 

কন্দর্পের উত্তরাধিকারী 'মনোহর রায় সীতারামের সমস।ময়িক লোক 

ছিলেন। তিনিও সীতারামের ন্যায় রাজ্যবিস্তারে প্রমত্ত ছিলেন। 
তিনি ১৬৮২ থঃ রামচন্ত্রপুর, ১৬৮৯ খ.ঃ হোসেনপুর,১৬৯৯ থ.ঃ রংদিয়া। ও 

রহিযাবাদ। ১৬৯* খঃ চেচুটিয়া, ১৬৯৬ খঃ ইন্ুপপুর, ১৯৯৯ থঃ 'মাল্লে, 



রাঁজ! লীতারাম রাখ: ১৭. 

ছোবমাল, ছোবন। ও ১৭০৩ খুঃ সাহস পরগণা লাভ করেন। তল্লা, 

ফলুয়া, শ্রীপদকবিরাজ, ভাটুলা, কলিকাতা প্রভৃতি জনেক শ্বুদ্র পরগণাও 

তাহার শাসনাধীন ছিল । মনোহর বায়ই রাজোর সবিশেষ উন্নতি করেন। 
তিনি উত্তররাড়ী কায়স্গণের মধ্যে গণা হইয়! নান! স্কান হইতে সন্তাস্ত 
কায়স্থ আনিয়া স্ব-সমাজের পুষ্টিসাধন করেন । ১৭০৫ থৃঃ মনোহরের মৃতু 
হয়। মনোহরের পুত্রের নাম কৃষ্ণরাষ বায়। তাহার সময়ে মহেশ্বরপাশা 
ও বায়মঙ্গল পরগণ! এবং কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরগণণ তীভার শাসনাধীঙগ 

হয়. তিনি কৃষ্জনগরের রাজার নিকট হইতে বাঁজিৎপুর পরগণার 
কিয়দংশ ক্রয় করেন! ১৭২৯ খুঃ কষ্দেবের পর গুকদেব রাজা হন। 

মনোহরের বিধবা পরীর অনুরোধে শুকদেব ঠাহার রাজ্যের চারি আনা 
অংশ তাহার ভ্রাতা শ্ঠামসুন্দরকে অর্পণ করেন। এইরূপে জম্দারী 

ছুই ভাগে বিভক্ত হয়। গশুকদেবের পুত্র নীলক্ঠ ১৭৪৫ থুঃ বাজ লাভ 

করেন। ১৭৫৮ খুঃ নবাব ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে কলিকাতার নিকটস্থ 

কিছু জমি দান করেন। সেই ভূ-সম্পত্তির মালেক ছালাউদ্দীন খা যখন 
নবাবের নিকট স্বীয় সম্পত্তি নাশে আবার সম্পত্তির প্রার্থা ছিলেন, তখন 
ইামজুন্দর ও তাহার শিশু পুত্রের মৃত্যু হওয়ায় ঠাচড়ারাজ্যের চারি আনা 

'অংশ তাহার সহিত বন্দোবস্ত করা হইল। এই জমিদারীর চারি আনা 

অংশকে সৈয়দপুর ও বার আনা অংশকে ইস্ুপপুর রাজ্য বলিত। ১৭৪ 

ধৃঃ নীলকণ্ঠের পর বার আনা অংশে গ্রীকণ্ঠ রাজা হন। গ্রীক্ঠ চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্তের সময় সকল জমিদারী হারাইয়া ইংরাজের বৃত্বিভোগী হন। 
১৮*২ ধৃঃ বাণীক্ঠ শ্রীকঠ্ঠের উত্তরাধিকারী হইয়া নুপ্রিম আদালতে মোক্- 
দম করিয়া. ১৮০৮ থুঃ স্বীয় জমিদারী উদ্ধার করেন। ১৮১৭ থৃঃ নাবালক 

ই 



১৮ রাজ সীতারাষ রায়। 

বরদাক পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী হন। সম্পত্তি' কোর্ট অব. ওয়ার্ডের 

তত্বাবধানে ঘায়। এই সময়ে সম্পত্তির বিশেষ উন্নতি হয় ও সাহস পরগণা! 
নীলাম খবিদ্র করা হয়। বরদাকঞ্ঠের পদগৌরব ও সিপাহীবিদ্রোহ 
কালীন সহায়তার প্রতি লক্ষ্য করিয়া মহামতি লর্ড কেনিং তাহাকে 
রাজাবাহাদুর উপাধি ও সনন্দ দান করেন। চারি আনা জমিদারীর 

িরস্থায়ী বন্দোবস্ত সময়ে মন্ুজান বিবি ইহার তত্বাবধান করিতেন। 

তিনি জমিদারী কার্ধ্যে অতি বিচক্ষণত। দেখাইয়াছেন। তাহার ভ্রাতা 

মহম্মদ মোমিন তীহার মৃত্যু অস্তে এ চারি আনা জমিদারী প্রাপ্ত হন। 
ভ্বিনি অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যুকালে এই জমিদারী হুগলির ইমাম্বাড়ীর কার্ধ্য' 
চালাইবার জন্য দান করিয়। যান। এই হাজি মহম্মদ মসিনের জমিদারীৰ 
ায় হইতে হুগলি-কলেজ ৬ মুসলমান শিক্ষার অনেক সুবিধা হইয়াছে । 

ধর্দাস মগ £__আরাকান হইতে আসিয়া গোরাই নদের উৎপত্তি 
স্থানে খুলুমবাড়ী প্রভৃতি কতিপয় গ্রাম দখল করিয়া লইয়া ধর্মদাস 
নামে একজন মগ আধিপত্য করিতে থাকে । তাহার শাসনাধীন 

গ্রামসমূহের নাঁম মগজায়গীর পরগণা হয়। খড়েরা, চামটালপাড়া। 
খুতুমবাড়ী ও আর কয়েক যৌজ! এই পরগণার অন্তর্গত ছিল। ধর্দাস 
সম্রাট অরঙ্গজেবের সময় বন্দী হন এবং 'মুসলমানধর্্ম অবলম্বন করায় 
নিজাম শ! নাম ও মগ-জায়গীর পরগণ। জায়গীর প্রাপ্ত হন।১« মগদিগের 

যাতায়া তর জন নবগঞ্গাতীরস্থ বরুণাতৈল, মাগুরা, নহাটা, পানিঘাট। 
প্রকৃতি গ্রামে মধুর! ব্রাহ্মণ, বৈদ্ন। কায়স্থ, বারুই প্রভৃতির বাস হইয়াছে। 

অঞ্মান হয়, মাগুরা ($) এবং মদ্ষি গ্রামের নাম মগ গা হইতে টার 

ছুই্লাছে। 



রাজা দীতায়াধ রা । ১৯ 

: স্নীজ! সংগ্রাম শাহ ২--সংগ্রাম শাহ সম্বন্ধে ঢাকাঘ্র ইতিহাসলেখক 

মিঃ ক্লে, বরিশালের ইতিহাসলেখক মিঃ বিভারীজ, যশোহরের -ইতিহাদ- 

লেখক মিঃ ওয়েষ্টল্যা্ড ও বঙ্গের ইতিহাসলেখক. ডাক্তার হাণ্টার 

স্বশ্ব ইতিহাসে কিহই বলেন নাই। কিন্তু তথাপি আমরা সংগ্রাম 
শাহ সম্বন্ধে কিচু নাবলিয়৷ থাকিতে পারি না। ধর্তমান ফরিদপুর 

জেলার অন্ত্গত মখুরাপুর গ্রাষে চন্দনা নদীতটে মখুরাপুরের দেউজ 

নামে এক প্রকাণ্ড অট্টালিকা আছে, ইহ! সংগ্রাম শাহ কর্তৃক নির্শিত, 

হইয়াছিল। সংগ্রাম শাহ জাতিতে ক্ষত্রিয়। তিমি পশ্চিম দেশ 

'হইতে এদেশে আসিয়া স্বীয় বাহুবলে শ্সা্জা বিস্তার করেন। এদেশে 

বরা্মণের নিয়েই বৈদ্তজাতি জানিয়! তিনি ছহাষ বৈষ্ট বলিয়া? বৈগ্ভ হইতে 
চাহেন। সংগ্রাম শাহ হইতে হাযবৈপ্ব নামে এক বৈদ্থ সম্প্রদায়ের 
উৎপত্তি হইয়াছে । সংগ্রাম শাহের সভায় শ্রীকপ্তি' বেদাঁচার্য্য নাষে 
একজন জ্যোতির্বিদ ছিলেন। তিনি গণনা করিয়া, পরদিন দ্ধিগ্রহন্ধের 

বেলায় সংগ্রামের মৃত্যু হইবে, বলেন। ইহাতে বেদ্াচার্যের সম্পান্তি 

সংগ্রাম বাজেয়াপ্ত করিয়া! লয়েন। বেদাচার্যের প্রপোত্র দেবীপ্রসাদ 
ট্টায়ালঙ্কার ও দ্েবীপ্রসাদের পুর নন্দকুমার ভট্টাচার্য্য। নন্দকুমার প্রান, 

২৫ ধৎসর হইল ৭৫ বৎসর বম্ধসে পরলোক গমন করিয়াছেন । এই বংশের 

হিসাধে ও পরিশিষ্টের সনন্দ দৃষ্টে আমর! জানিতে পারি যে, ১৬৪২ দঃ 

যুদ্ধে সংগ্রামের মৃত্যু ঘটে। ফতেয়াবাদ সন্নকায়পের ফৌজদারেক বাসস্থান 

ভূষণায় উঠিয়া আসে। সংগ্রাষের জমিদারীর স্ুবন্দোবন্ত 'উপরক্ষেই 
উদয়নারায়ণ ভূধণায় সজোয়াল হইয়া আইসেন।১৬ সংগ্রামের টা 

অব্লন্বনে পাঠান মুষলযানগণ কর্তৃক তাহার নিধন সাধিত হয়|. ' .! 



২৩ রাজ। লীভারাম রায় । 

 মাটোবের রাজবংশ £--এই রাজবংশ সন্ত্রস্ত বারেন্ত্রশরেদীর ব্রাহ্মণ । 
ধামজীবন ও বধুনন্দন ঢুই সহোদর ভ্রাতা ছিলেন। রঘুনন্দন কাজ- 
কর্ণের উদার অবস্থায় পুটিয়ার রাজবাটীতে গিয়াছিলেন। একদিন 
অপরাছে বিষধর সর্প বঘুনদ্দনের মুখোপরি পতিত সৌরকর ফণা- 
বিস্তারে নিবারণ করিতেছে দেখিয়া পু'টিয়ারাজ তাহার ভাবী উন্নতির. 
বিষয় বুঝিতে পারেন। তিনি রঘুনন্দনকে প্রতিজ্ঞা করান যে, তিনি 

পুপ্টিয়ার দুইটি পরগণার উপর হশ্তক্ষেপ করিবেন না। রঘুনন্দন 

গ্রণিদাবাদে পু'টিয়ারাজের উকীলম্বর্ূপ গমন করেন। তথায় তিনি স্বীয় 

গ্রীতিতাবলে সুষা বাঙ্গালার রাজস্ব-সচিব পদে নিযুক্ত হইয়া রায়রশয়া 
উপাধি প্রাপ্ত হন। জ্যেঠ রামজীবন রাজ! হন। বাঁমজীবনের দত্তক 

পুরের নাম রাষকান্ত। রাজা রামকান্তের রাণীর নাম বঙ্গবিখ্যাতা রাণী 

'ভরানী। '্লাণী তবানীর গর্ভজাতা কন্ঠার নাম তারামণি ও দত্তক পুন্রের 

নাম রামকৃঞ্জ । রাজ! রামকঞ্চ পরয যোগী ছিলেন। তাহার সময়ে 

নাটোরের জমিদারীর 'অনেক নষ্ট হয়। বামকৃষ্জের ছুই পুল- বিশ্বনাথ 

ও শিবনাথ। বিশ্বনাথ ও শিবনাথ হইতে নাটোরের বড় ও ছোটতরপ 

রাজবংশ বহির্গত হইয়াছে । - রাজ। বিশ্বনাথের পুক্র রাজা গোবিন্দচন্জর 

গোবিন্দচন্দ্রের পুক্র রাজা গোবিন্দনাথ, গোবিন্দনাথের পুত্র মহারাজ 

জগদিম্্রনাথ ও জগদিন্্রনাথের পুত্র যোগীন্দ্রনাথ। ছোটনরফে 

শিবনাধের দক্তকপু্র আনন্দনাথ, আনন্দনাথের চারি পুর, চক্রানাথ, 
শুবেন্দনাথ, নগেন্্রনাথ ও যোগেন্রনাথ। রাজা যোগেন্্রনাথের পুত্র 
ফ্তীন্রনাথ ও খতীন্দ্রনাথের পুন্র বীরেন্ত্রনাথ। এই বংশের রাজা চজনাখ 

বিশেধ খ্যাতিলাত করিয়ান্থিলেন। নাটোর রাজবংশের জমিদারী লইয়া 



রাজ! সীতারাম রায় । 

বঙ্গের অনেক জমিদারবংশ জমিদারী পাইয়াছেন। এই রাজবংশ 
দেবদেবী প্রতিষ্ঠা, নি্ধর ভূমিদাঁন ও অর্থদীনের জন্য বিখ্যাত। 

দ্ীঘাপতিয়া-রাজবংশ £--এই রাজবংশ জাতিতে তেলী। দয়ারাষ 

রায় এই রাঞ্জবংশের স্থাপয়িতা ৷  দয়ারাম রাঙ্গা রামজীবনের সময় 
হইতে রাণী ভবানীর সময় পর্য্যস্ত নাটোর রাজবংশের দেওয়ান ছিলেন 1 

দয়ারাম বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ও বিশ্বস্ততাগুণে ভূষিত। রাজ। প্রসন্ননাথ, 
প্রযথনাথ প্রভৃতি নানা সদৃগুণের পরিচয় দিয়! ইংরাজ গবর্ণমেন্টের 

নিক -বিশেষ সম্মান লাত করেন। রাজবংশের নানা সদনুষ্ঠান ও 

দেবদেবী মৃত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। 

ন্্ুঃ 

নড়াইলের বাবু উপাধিধারী জমিদার-বংশ $--আদিশূরের সভায় যে 
পুরুষোত্তম দত্ত আসেন, নড়ালের বাবুগণ তাহারই বংশধর । ঘটকের 
মতে ইহার] বালির দত্ত ও কায়স্থ-গোষ্ঠীপতি বলিয়া পরিচিত। বর্গীর 
হাঙ্গামে ইহাদের আদিপুরুষ বালী হইতে যুশিদাবাদের নিকট চৌরা- 

গ্রামে পলায়ন করেন। তথা হইতেও বর্গার তয়ে মদনগোপাল দত্ত 
নড়াইলে আগমন করেন। মদনগোপালের ব্যবসায়ে অনেক টাকা 
খাঁটিত, কিন্তু তাহার ভূঙম্পত্তির মধ্যে বার বিঘ! মাত্র বসতবাটী ছিল। 

যদনগোপালের পুল্রের নায রামগোবিন্দ ও রামগোবিন্দের পুত্রের নাম 
রূপরাম। রূপরাম নাটোর রাজসরকারের মোক্তার হইয়া! মুশিদাবাদে 
প্রেরিত হন। রূপরাম .নাটোর রাঁজ-অধীনে ১১৯৮ সালে (১৭৯১ থৃঃ) 
১৪৮২ টাকায়, এক জমা করেন। রূপরাম ১৮০২ খুঃ কালীশঙ্কর ও 

বামনিধি নামে ছুই পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন। কালীশঙ্বর 

নাটোর রাজসরকারে দেওয়ানী পদ পান। তিনি অসাধারণ প্রতিত্া। ও 
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গুণসম্প্ন লোক ছিলেন। ভূষণা জমিদারী কালীশঙ্করের সহিত 
বন্দোবস্ত কর! হয়। বাকী করে নাটোর বাজার পরগণ। সকল বিক্রনন 

হইতে আরগু হইলে কালীশঙ্কর তেলিহাটী, বিনোদপুর, রূপাঁবাদ, 
খালিয়া ও পোক্তানি পরগণা৷ নিজে ক্রয় করেন। এই সকল পরগণা 

কালীশঙ্কর নিজের অধীনস্থ লোকের বিনামে ক্রয় করেন। আর 
কয়েকটি ক্ষুদ্র পরগণাও তিনি এই সময়েই ক্রয় করিয়াছিলেন। ১৭৯৫ 
হইতে ১৭৯৯ থৃঃ মধ্যে এই সকল পরগণা ক্রয় করা হয়। কালীশঙ্করের 
বিরুদ্ধে কোর্ট অব. ওয়ার্ড মৌকদ্দম। করিয়া তাহাকে কর বাকী ফেলার 

জন্য কারারুদ্ধ করেন। চারি বৎসরের পর কিছু টাক! দিয়া মোকদাম। 

যিটাইয়া কালীশঙ্কর যুক্তিলাত করেন। ওয়েক্টল্যাওড বলেন, কালী- 
শক্ষর বিশ্বাসঘাতকতা] কবিয়। নাটোরের অনেক জমিদারী আত্মসাৎ 

করেন। কালীশঙ্করের হুইপুত্র, রামনারায়ণ ও জয়নারায়ণ। কালী- 
শন্কর ১৮২৭ থৃঃ কাশীধামে গমন করেন। ১৮২২ থুষ্টাবে জয়নারায়ণের, 

১৮২৭ খৃষ্টাব্দে রামনারায়ণের এবং ১৮৩৪ থুষ্টাব্সে' ৯ বৎসর বয়সে 

কালীশঙ্করের মৃত্যু হয়। তিনি শতাধিক ভৃসম্পত্তি রাখিয়া যান। 
কালীশক্কর মুশিদাবাদের নবাব সরকার হইতে রায় উপাধি পাঁন। 
রামনারায়ণের তিন পুত্র- রামরতন, হরনাথ ও রাধাচরণ এবং জয়- 

নারায়ণের ছুই পুত্র, দুর্গাদাস ও গুরুদাস। রামনারায়ণ পিতার 
পরিবর্তে কিছুদিন দেওয়ানী জেলে বাস করিয়া পিতাকে কতিপয় 

র্ানথষ্ঠানের অবসর দেওয়ায় কালীশঙ্কর অধিকাংশ সম্পত্তি তাহাকে 

উইল করিয়া দিয়া যান। এই উইল সন্বদ্ধে রাষরতন ও গুরুদাস এই 

হুইল্সানের মধ্যে ৪৪ জঙ্গ টাকা দাবিতে ১৮৪৭ খৃষ্টান অক্টোষর মাসে 



রাজ! মীতারাষ রায়। ২ 

মোকদমা উপস্থিত হয়। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে এই মোকদমায় জজ, 

আদালতে গুরুদাস অকুতকার্য্য হন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে এই মোকদ্দমায় 

গুরুদাস হাইকোর্টে জয়লাত করেন প্রতিকাউন্নেলে মোকদমা 

নিষ্পত্তি হইবার পূর্বে উভয় সরীকে মোকদামা মীমাংসা করেন। বাবু 

রামরতন বুদ্ধিমান্। বিচক্ষণ ও শ্রমশীল জমিদার ছিলেন। তিনি মাহ- 

মুদসাহি পরগণার $ অংশ ক্রয় ও অন্যান্য, জমিদারীর শ্রীবদ্ধি করেন। 

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে রামরতনের, ১৮৬৮ খুষ্টান্দে হরনাথ ও ১৮৭১ থুষ্ঠটাবে 

রাধাচরণের মৃত্যু হয়। যশোহর, ফরিদপুর, বরিশাল? পাঁবনা, নদীয়া, 

চব্বিশপরগণী) হুগলী, মুজাপুর ও বারাণসী জেলায় এই জমিদার- 
ংশের জমিদারী আছে। রতনবাবুর মাতৃশ্রাদ্ধ ও রতনবাবুর নিজ শ্রাদ্ধ 

অতি সমারোহে সমাহিত হইয়াছিল। এই বংশে রামনারায়ণের শাখায় 

দান ও উদ্ভমশীল নরেক্ত্রবাবু প্রভৃতি ও জয়নারায়ণের শাখায় গরুদাস 

বাবুর পুত্র গোবিস্ববাবুর ছুই পুত্র জিতেন্্রনাথ ও দেবেন্দ্রনাথ জীবিত 
আছেন 1১৭ 
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তৃতীয় অংশ 

বারভূ'ইয়ার ইতিহাম। 
অর্থাৎ 

যে সফল জমিদারগণের রাজ্য লইয়! সীভারামের রাজা 

গঠিত হয়, তাহার বিবরণ 

পল্লার উত্তরপারে দিনাজপুর, পু'টিয়া সাতৈর ও তাহেরপুরের 

রাজবংশ এবং পদ্মার দক্ষিণপারে যশোহরের প্রতাপাদিত্য, চন্দরদ্বীপের 

কন্দর্প, বিক্রমপুরের চাদ রায় ও কেছার রায়, ভূলুয়ার লক্ষমণমাণিক্য, 
ভূষথার যুকুন্দ বায়, চাদপ্রতাপের টাদগাজি, ভাওয়ালের ফজলগাজি ও 
খিজিরের ঈশা খ। মসনদী, এই বার ঘর জমিদার লইয়া বারভূঞ্গ 
দল গঠিত হয়। ইহারা কোন সময়ে শ্বাধীন রাজ্ন্থাপনে অভিলাষী 
হইয়াছিলেন। ইহাদিগ্নের সকলেরই গড়বেষ্টিত দুর্গ, গোলা, কামান, 
বন্দুক, গুলি প্রভৃতি যুদ্ধোপকরণ ছিল। রাজা মানসিংহ ইহাদিগকে 

পরাস্ত করিয়াছিলেন। পুম্তকের কলেবর পুষ্ট হয় এই জন্য আমরা 
ইহাদিগের সকলের বিবরণ লিপিবদ্ধ না করিয়া কেবল সীতারামের 

সংস্ষ্ট প্রতাপাদিত্য, চন্ত্রদ্বীপের কন্দর্প ও রামচন্দ্র রায়। সশতৈরের 

রামকুষ্খ। ভূষণার যুকুন্দ বায়, বিক্রমপুরের টা রায় ও কেদার রায়, 

ভুনুয়ার লক্ষণমাণিক্য ও খিজিরের ঈশা খার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিয়ে 
লিপিবদ্ধ করিলাম । 

(১) প্রতাপাদিত্য ঃ_ প্রতাপাদিতা বঙ্গজ-কায়স্থ ছিলেন। নি 
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বিক্রমপুর, চন্দ্রদ্বীপ প্রভৃতি স্থাম হইতে কুলীন কায়স্থ আনিয়া স্বীয় 
সমাজে বাস করাইয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিঠিত সমাজকে এক্ষণে 

টাকী-্রীপুরের সমাজ বলে। প্রতাপ নিজে কুলীন ছিলেন না! 

প্রতাপের পিত। বিক্রমাদিত্য তাগ্ায় (চ) বঙ্গেশবর দাউদের একজন 

বিচক্ষণ মন্ত্রী ছিলেন। দাউদের সহিত সম্রাটের যুদ্ধ বাধিবার উপক্রষে 

বিক্রম তাহাকে বুদ্ধ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন যুদ্ধে ভাবী বিপদ 
আশঙ্কায় সপরিবারে বাস করিবার নিমিত্ত বিক্রম বহু নদীপুর্ণ সুন্দরবনের 
মধ্যে, একটি বাটা নির্ীণ করিতে অতিলাষী হন। সেই গৃহনির্মাণের 
জন্য দাউদ গৌড় হইতে বহুমূল্য প্রস্তরাঁদি বিক্রমকে দান করেন ও স্বীয় 
বহুমূল্য হীরক রত্বাি ও প্রতাপের সহিত প্রেরণ করেন। পূর্ষে চব্বিশ- 
পরগণার এবং বর্তমান খুলন! জেলার অন্তর্গত কালীগঞ্জ থানার অধীন 

সেইস্থান ক্রমে একটি সুন্দর নগর হইয়া! উঠিল। নগরের নাম যশোহর 

(ছ) হইল, যশোহরের অর্থ__যে নগরের শ্রীসমৃদ্ধি ও অট্রালিকার নির্ধাণ- 
কৌশল সকল নগরের যশঃ হরণ করে। এই নগর খুষ্টীয় ১৫৫৮ অন্ধ 
সংস্থাপিত হয়| বিক্রমের অশেষগুণসম্পন্ন পুত্রের নাম প্রতাপাদিত্য। 

প্রতাপাদিত্য বঙ্গের অপরাপর জমিদারগণের সহিত বঙ্গে স্বাধীন 
হিন্দুরাজ্যস্থাপনে যরবান্ হইয়াছিলেন। তিনি মতপার্থক্যের :নিমিত্ত 

খুক্পতাত বসন্তরায়কে নিধন করেন এবং অবিশ্বাসী জামাত। চন্্রত্বীপের 
রাজা বামচন্দ্রকে সংহার করিতে উদ্যোগী হন। যোগলসআাটের 

সহিত প্রভাপ দীর্ঘকাল যুদ্ধ করেন। তিনি আজিম খা প্রভৃতি 
ষেনা'পতিদিগকে পরাস্ত করিয়া বিদুরিত করিয়া দেন। মানসিংহকেও 
তিনি ঘুদ্ধে' পর্বান্ত করেন। শেষদিনের যুদ্ধে বাঙ্গালীর বিশ্বাস 



২৬ রাজা সীতারাম রায় । 

ঘাতকতায় বাক্ষালীবীর প্রতাপাদিত্যের পরাজয় ঘটে। ১৬১৪ খৃষ্টাকে 

প্রত্তাপের পরাজয় ও এ খৃষ্টানদের জ্যৈষ্ঠমাসে ৬কাশীধামে প্রতাঁপের 
মৃত্যু হয়। প্রতাপের সংস্থাপিত: রাজোর নামও যশোহর রাজা ছিল। 

 মিক্্ানগরে যে নবাব-ফৌজদার ছিলেন, তাহাকে যশোহরের ফৌজদ্বার 
বলিত। মুরলিতে বৃটীশ-গভর্থমেন্টের যে জেল! বসে তাহাকেও যশোহর 

জেল! বলিত এবং এ জেলা কশবায় আসিবার পরেও উহার যশোহর 

নামই থাকিয়! যায়। প্রকৃতপক্ষে যশোহর রাজ্যের জেল! বলিয়া কশবার 
নাষই যশোহর হইয়। পড়িয়াছে।১৮ 

২। চন্্রত্বীপ বাক্লার কন্দর্প রায় ও বরামচজ্রায় বঙ্গজকায়স্থ 
ছিলেন। ইহার! বস্থু উপাধিধারী কুলীন। ইহাদের সমাজের নাম 
চন্তরতঘীপ-বাক্লার সমাজ। কন্দর্প রায়ের পুত্র রামচন্ত্র রায়। ইনি 
প্রতাপাদিত্যের কন্তার পাণিগ্রহণ করেন। ইনি প্রতাপের সহিত এক- 

মত হইয়া প্রথমে যোগলবিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে সম্মত ছিলেন, পরে যুদ্ধে 

অসন্মতি প্রকাশ করায় প্রতাপের সহিত তাহার বিরোধ ঘটে। রামচন্ত্র 

ভুলুয়ার লক্ষণ যাণিক্যের সহিত বুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। রামচন্ত্রের 
কনিষ্ঠ ভ্রাতা নৌযুদ্ধে পটু ছিলেন। 

ও। সতৈরের রামকৃষ্জ £_-সাতৈরের রাজা রামকৃ্। সম্বন্ধে 

আমর! কিছু জানিতে পারি নাই। পর্তুগীজ বণিকেত্া ইহার সভায় 
আসিয়া তাহার সভার ধনরত্ব দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। বামক্কঝ 

মোগলবিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন নাই। সঁঁতৈর পরগণা বর্তমান যশোহর ও 

ফরিদপুর জেলায় অবস্থিত। 

"81 জাজ মুকুন্দ রায় £--ফকে জালিনামক একজন মুসলমান ধন 
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জঙ্গল পরিফ্কারপূর্বক প্রজা-পত্তন করিয়া ফতেয়াবাদ সরকার নাষ 
রাখেন। এই সরকারে অধুনা যশোহর, খুলনা, বরিশাল, ফরিদপুর ও 
নোক্বাধালি জেলার কতকাংশ হইবে । আইন-ই-আকবরিতে দেখ) 
যায়, ইহা! ৩১ মহলে বিভক্ত ছিল ও ইহার রাজন্ব ৭৯৬৯৫৫৭ দাম ছিল। 
ফতেয়াবাদ সরকারের প্রধান নগর ভূষণায় ছিল। যুকুন্দ রায়ের পূর্ব 

পুরুষ কিরূপে এদেশে আসেন, আমরা জানিতে পারি নাই। ফতেয়া- 
বাদের ফৌজদার মোরাদ খার সহিত যুকুন্দের প্রণয় ছিল। ফৌজদার 
যোরাদের মৃত্যুর পর মুকুন্দ তীহার পুত্রদিগের অভিভাবক হইয়া 

ফতেয়াবাৰ শীসন করিতেছিলেন। কতলু খা ফতেয়াবাদ “আক্রমণ 
করিলে 'ুকুন্দ তাহার সহিত তুমুল সংগ্রাম করেনঃ পরে মানসিংহ 

আসিয়াও মুকুন্দের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন। মানসিংহ মুকুদ্দের 

বীরত দেখিয়া তাহাকে ফতেয়াবাদ সরকার শাসন করিতে দিয়া যান। 
দ্বিতীক্ববার মানসিংহ বঙ্গে আসিয়! দেখিলেন, মুকুন্দ স্বাধীন হইয়াছেন । 

মানসিংহ তাহাকে যুদ্ধে পরাস্ত ও বন্দী করিলেন। মুকুন্দের ছয় পুত্র 

তন্মধ্যে শক্রজিৎ ও শিবরামের নাম পাওয়া গিয়াছে। শক্রুজিৎ স্বাধীন 
হইলে তিনিও ১৬৪৮ খঃ বন্দী হইয় দিল্লীতে প্রেরিত ও তথায় নিহত 
হম। শক্রজিতের বংশধরগণ কিছুদিন ভূষণায় চালিসৈন্যের নায়ক 

ছিলেন। সীতাবামের পতনের পর তাহারা শক্রজিৎপুর স্থাপন করিয়) 

বাম করেন। মুকুন্দের সময়ে ভূষণাঁর বিলক্ষণ উন্নতি হইয়াছিল । 

এই ভূষণায় বাস বলিয়া তথাকার বারেনবশ্রেনী ব্রাহ্মণ, তেলি, মালি ও 

কর্দাকারগণ ভূষণাই পঠ়ী, নামে বিদিত হইয়াছে।১৯ 
', & | চারায় ও কেদার বায় £--ইহারাও বঙ্গজকায়স্থ ছিলেন। 



২৮ রাজা সীতারাধ 'রায়। 

ইহাদের সমাজও মান্ঘগণ্য সমাজ ছিল। খিজিরের ঈশা খা টাদ রায়ের 
বন্ধু ছিলেন। তিনিটাদ বায়ের রাজধানী বিক্রমপুরের শ্রীপুরে আসিয়া 
চাঁদ-কন্তা বাল-বিধব! লাবণ্যময়ী স্বর্ণ বা সোণামণিকে দেখেন। সোণা- 
মণিকে ঈশ! খা অঙ্কলক্ষ্মী করিবার চেষ্টা করায় চাদ ও কেছার ঈশা খর 
কলাগাছি হুর্গ, খিজিরের তবন ও ত্রিবেণী হুর্গ আক্রমণ করেন। চাদ 

ভৃত্য বিশ্বাসঘাতক শ্রীমস্ত কৌশলে ্বর্ণকে খঁ। সাহেবের অন্কশাগিনী 
করেন । এই অপমানে চীদ অনশনে প্রাণত্যাগ করেন । কেদার ভগ্মমনে 

গৃহে প্রতাবৃত্ব হন। এই বুদ্ধে হীনবল হইবার পর কেদারের সহিত 
মানসিংহের যুদ্ধ হয়। শ্রীষস্তের পরামর্শে কেদারকে উপাসনা কালে 

কালীমন্দিরে নিধন করা হয়। রঘুনন্দন প্রভৃতি অমাত্যবর্থ মানসিংহের 
সহিত সন্ধি করেন। কেদারের স্ত্রী কিছুদিন রাজকার্ধ্য পর্যালোচনা! 

করিয়া পরলোক গমন করিলে কেদারের রাঙ্য রঘুনন্দন, কোমল 

শরণ, কালিদাস প্রভৃতির যধ্যে ছয়তাগ হুইয়। যায়। ঠাদরায়ের পুত্র 

কেদারের অসংখ্য কীর্তি কীর্ধিনাশ! নদী গ্রাস করিয়াছে । কেদার 
প্রতাপাদিত্যের সমকক্ষ বীর ও কীত্তিযান্ ছিলেন। 

৬। ভুলুয়ার লক্ষ্মণ মাঁণিক্য £--ইনি ক্ষত্রিয় আদিশুরের আত্মীয় 

বিশ্বস্তর শুরের বংশধর ৷ বিশ্বস্তর চন্দ্রনাথ যাইতে নৌকায় স্বপ্ন দেখিয়া 
ভূগর্ভে বারাহী দেবী প্রাপ্ত হন এবং ভ্রমক্রমে দেবীকে পশ্চিমান্য করিয়া 

স্থাপন, করায় তাহার পূর্ববঙ্গের পরগণার নাম ভুলুয়! (ভূল হয়!) 
রাখেন। কাহার মতে, নবাবকে অল্প কর দিয়া ভুলাইয়া বঙগভূষি ভোগ 

করায় এই পরগণার নাম ভুনুয়। হইয়াছে। রাজা লক্্ণমাণিক্য কাজ 
জঙ্ষে-ফষাযস্থসমাজে মিশ্রিত হন এবং বাক্লার পরযানজগ ঘোষের সহিত 
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স্বীয় তনয়ার বিবাহ দেন। জামাতা সমাজচ্যুত হইয়া ভুলুয়ায় যাওয়ায় 
লক্ষণ অন্য বিবাহ উপলক্ষে বিক্রমপুর, ভূষণ!, চন্্রত্বীপ ও যশোহর সমাজ 
স্বগহে নিমন্ত্রণ করিয়া আনেন । লক্ষণ মগ. কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া ঈশা 
থার শরণাপন্ন হন। ঈশা খা! দিল্লী হইতে সাঁবাজ থাকে আনাইয়া বার- 
ভূঞ্ার দল সঙ্গে লইয়া! লক্মণকে রাজ্যে পুনঃ প্রতিঠিত করিতে যাত্রা 
করেন। সাবা খ| সাহবাঁজপুর দুর্গ সংস্থাপন করেন। মগ.দ্িগের সহিত 

তুমুল ঘুদ্ধ হয়। মগের! যুদ্ধে হারিয়া পলায়ন করিলে পর লক্ষণ রাজ্য 

প্রাপ্ত হন। কাহার মতে, লক্ষণ চন্ত্রত্বীপরাজ রামচন্দ্রের গৃহে নিহত হন ও 

কাহার মতে তিনি মগধুদ্ধে প্রীত্যাগ করেন। লক্ষণের বংশধরগণ 

কেহ লক্ষণের ন্যায় লব্বপ্রতিষ্ঠ ছিলেন না। 

ঈশ] খ| £_-ইনি পাঠান জাতীয় মুসলমান । ইনি ভূঞাদলের মধ্যে 
সর্বাগ্রে স্বাধীন হইয়া বসেন। ১৬৮৭ খঃ মানসিংহ ইহাকে যুদ্ধে পবাস্ত 
করিয়া বন্দী করেন ও ঘিল্লীতে লইয়৷ যান। এই যুদ্ধকালে টাদকন্তা 

্বর্ণ (ধাহাকে লাভ করা উপলক্ষে চাঁদ ও কেদারের সহিত ঈশ! খাঁর 
যুদ্ধ হয়) বিশেষ বীরত্ব প্রকাশ করেন। ঈশা খ! দিল্লীর গুণগ্রাহী 
আকবরের নিকট অপমানিত না হইয়। পুরস্কত হন। ঈশা খা সোণার 
গার শাসনকর্তৃত্ব ভার পাইয়া খিজিরপুরে আসেন। তিনি পরে আর 

যোগলবিরুদ্ধে অস্যুথান করেন নাই। 
০০০০০ 
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সীতারামের বংশ-পরিচগ্ন ও বাল্যজীবন । 

বর্তমান সময়ের যুশিদাবাদ জেলার অস্তঃপাতী কল্যাণগঞ্জ খানার 
গিধিন! নামে ষে গ্রাম আছে, তথায় সীতারামের পূর্বপুরুষের নিবাস 
ছিল। 'সীতারাম জাতিতে উত্তর-রাড়ীয় কায়স্থ ; যে কারস্থকুলে পাঠান- 
শাসন সময়ে রাজা গণেশ জন্মগ্রহণ করিয়। স্বীন্প ভুজবলে এবং রণপাঞ্ডিত্যে 

স্বাধীন হিন্দু-রাজ্য পংস্থাপিত করিয়াছিলেন) থে গণেশের পুত্র নানাদেশ 
আক্রমণ ও লুষ্ঠনে রত রণকুশল নিষ্ঠুর তাইমুরকে সমরে পরাস্ত করিয়া 
যছু নাম স্থজে জেলাল নাম গ্রহণপূর্বক কিছুদিন হুনিয়মে ও স্ুশৃ্খলায় 
াঙ্ষের শাসনদণ্ড পরিচালন করেন, যে ষছুরায়ের ধর্শনিষ্ঠ তগিনীপতির 

বংশ হইতে বর্তমান দিনাজপুরের রাজবংশের সমুদ্ভতধ হইয়াছে, ধে 
কায়স্থকুলে সনাতন ধর্ম্মনিষ্ক বদান্ত দিনাজপুরের রায় সাহেখ সমুখ্পন্ন 

হইয়াছেন ও খহার পুর্বপুরুব অশেষ দেশহিতকর কার্যে পরম ধশস্ী 

ছিলেন ও যে কায়স্থকুলের বংশধরগণ যশোহরের নিকটবর্তী চাচড়া 
গ্রামে বাসতবন সংস্থাপন করিয়া রাজ! নাঁম গ্রহণপূর্ববক দীর্ঘকাল সুতিশাল 
জমিদারী শাসন ও প্রজাপালন করিয়া আসিতেছেন, সেই উত্তররাটীক্ঝ 
কায়স্থকুলে সীতারামের জন্ম। উচ্চ সম্প্রদায়ের কায়স্থগণের ঘটক 
মধশয়দিগের গ্রন্থে জান! যায় যে, বঙ্গদেশে তিন তিগ্ন গোত্রজ সাড়ে 
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সাঁত খর উত্তররাচীয় কায়স্থ' আছেন। আ্কন্মধ্যে ঘোষ এক “ঘর, লিংহ 

এক ঘর, মিত্র এক ঘর, দত্ত এক ঘর, যৌদগল্য দীস এক ঘর, কাশ্প 
দাস এক ঘর, শাঙ্ডিলা ঘোষ এক ঘর, কর $(জ) ঘর ও তরঘাজ 
$ খর। 

সীতারায হইতে উদ্ধতন একাদশ পুরুষের নাম বাষদাস দাস। 

এই দাস মহাশয় মাতার দানসাগর শ্রাদ্ধ করিয়া! গজদান করায় গর্জ- 
দানী উপাধি পাইয়াছিললেন। ঘটক গ্রন্থে পরিলক্ষিত হয়, সীতারাষের 

বংশ কাশ্তপ গোত্র খাস-বিশ্বীস শাখার অন্তডূক্তি। যশোহরের নিকট- 
' বঙ্কা পু'ড়োপাড়ায় দেবনারায়ণ ঘটক মহাশয়ের নিকট হইতে তাহার 
পূর্বপুরুষ ঘনস্তাীম ঘটকপ্রণীত্ভ সীতারামের খাস-বিশ্বাস বংশ সে 
একটি কবিতা! পাওয়। গিয়াছে, তাহা এই £__ 

হাল চসে তাল খায় গিধনাতে বাস। 

তার বেটা কায়েত হ'লে! বিশ্বাস খাস ॥ 

এই কবিতা শ্রীযুক্ত বাবু মধুহ্দন সরকার মহাশয়ের লিখিত নব্য- 
ভারতে প্রকাশিত সীতারাম প্রবন্ধের প্রথম প্রবন্ধে এইরূপ তাবে লিখিত 

হইম্লাছে ;- 
ম্লল চনে তাল খায় গিধ্নাতে বাস। 

তাহার হইল নাম বিশ্বাস খাস ॥ 

এই কবিতা দৃষ্টে মধুবাবু সীতারামকে খশ জাতি হইতে উৎপন্ন 
হওয়া অনুমান করিতে ক্রটি করেন নাই এবং একাধিক সীতারাষ 
বিধয়ে প্রবন্ধলেখক মীতারামকে নীচ উত্তররাটীয় কায়স্থবংশজ বলিতে 
প্রস্তত হইজাছেন। আঁষরা বলি, উক্ত গ্রবন্ধলেখকগণের অনুমান 
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ঠিক নহে।. তাহারা একটু রিবেচনা করিলেই বুঝিতে পারিতেন, 
শীতারামের বংশমর্ধ্যাদা খুব উচ্চ না হইলেও নিতীত্ত নীচ নহে। 
গু'ড়োপাড়ার ঘটক মহাশয়ের] উত্তরবাট়ীয় কায়ন্থের ঘটক হইলেও 

যশোহরের চাঁচড়া রাজবংশের আশ্রিত। আমরা পরে দেখাইব 
সীতারামের সমসাময়িক টাচভ়ার রাজ। মনোহর রায়ের সহিত 
সীতারামের অসত্াঁব ও দ্বেষাদেষী ছিল। তাঁহার ঘটকে সীতারামের 
বংশ পরিচয় একটু মন্দ করিয়া! বলিবে তাহা আশ্চর্য্য নহে। সে কালের 

যুশিদাবাদ আর যশোহর বড় কম দূর নহে। অধুনা রেলপথ ও 
ব্বেলগাড়ীর সহায়তায় কলিকাতা ও যশোহর ৬ ঘণ্টার পথ হইলেও: 
অগ্যাপি কলিকাতা অঞ্চলে যশোহর প্রভৃতি পূর্ববঙ্গের কৈ-ডিম্ের 
অদ্ভূত কান্ননিক কিন্বদন্তী দূর হইল না। বাশ্পীয় শকট-বর্জিত 
সেই প্রাচীন কালে মুশিদাবাদ হইতে নবাগত, নৃতন স্বাধীন রাজ্য- 
স্বাপনে উদ্যত ও অন্য জমিদারগণের জমিদারী হন্তগতকরণে রত 

সীতারামের পূর্ববপুরুষ সম্বন্ধে "হাল চাসে তাল খায়” ইত্যাদি বর্ণনা 
করা অধিক আশ্চর্যের বিষয় নহে। মুশিদাবাদ অঞ্চলের উত্তর-রাচীয় 
কায়স্থগণের আচার-আহ্িক উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণের আচার-আহ্ছিক 
অপেক্ষা কোন অংশে নীচ নহে। নিয়বঙ্গ অপেক্ষা অঞ্চল 

আদি সত্য। এইরূপ স্থলে সীতারামের পূর্বপুরুষগণের আচার-ব্যবহার 
নিতান্ত নীচ হইতে পারে না। 

সীতারামের পূর্বপুরুষ রামদাস দানসাগর শ্রাদ্ধ ও হতীফান. 
করিয়াছিলেন। তিনি পাঠান-শাসনের প্রথম সময়ে প্রাছভূতি হন। 
জৎকালে এরপ শ্রাদ্ধ করা বড় নিরাপদ ছিল না। ত্রগকালে ধনী 
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অপবাদ বড় ভয়াবহ ছিল। সেই সময়ে ভূগর্ভে ধন প্রোথিত রাখা 
বঙ্গের নিয়ম হইয়াছিল। যিনি মাতৃশ্রান্ধে গজদান করেন তিনি নিতান্ত 

নিঃস্ব ছিলেন না। তাহার এই দানের কথ! নবাব বা দস্থ্য-তন্বরের 
কর্ণগোঁচর হইলেই ঘোর বিপদ; সকলেরই বক্রদৃষ্টি তাহার প্রতি 
পড়িতে পারে । নবাব বা দস্থ্য-তস্করের হস্ত হইতে নিজ ধন, প্রাণও 

মানরক্ষা করিবার সামঞ্ধ্য না থাকিলে রামদাস কখনই এরূপ, একটি 
শ্রান্ধ করিতে পারিতেন না। দ্বিতীয়তঃ একজন নিতান্ত নিঃস্ব “হাল চস়। 

তাল থাওয়।” লোকের পক্ষে হস্তীদানসহ দানসাগর শ্রাদ্ধ, করাও সহাজ 

কথা নহে। সীতারায হইতে উদ্ধতন একাদশ পুরুষের অবস্থা যখন 
এইরূপ উচ্চ এবং ধাহার নামই ঘটক মহাশয় প্রথমে এই কবিতায় 
দিয়াছেন, তখন সীতারামের বংশে "হাল' চস! তাল খাওয়া” লোক 

বসাইবার আর স্থান কোথায়? এমতে বলি) উক্ত কবিতাটি দ্বারা 
ঘটক মহাশয় সীতারামের বংশে কলঙ্ক আরোপ করিয়। চাচড়া-রাজ- 

সরকারে মান, প্রতিপত্তি ও অর্থলাভ করিতে বত্ববান্ হইয়াছিজেন 
মাত্র ; উহার কোন অর্থ নাই। 

বিশ্বাস-খাস উপাধি দৃষ্টেও উক্ত প্রবন্ধলেখকগণ সীতারামের বংশ 
নীচ অনুমান করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। মধুবাবু লিখিয়াছেন, ব্ঠাঁজান- 
হীন ইতরজাতীয় লোক প্রথমে শিক্ষালাভ করিলেই বিশ্বাস উপাধি 
পাইয়া থাকে । দেবসেনাপতি কাত্তিকেয়ের অপর নাম কুমার | ভ্িনি 

রগকুশল দেবসেনাপতি। সম্গ্রতি অনেক তৃস্বামিগণের : উপাধি. 
কুমার । তাই বলিয় রি বুরিতে.. হইবে যে, সেই ভুয়্যুখিকারিঙঈণ 
অতুলনীয় তুজবলসম্পর্ বীর? বিশ্বাস, 'লরকার, । শীবতান।, যাদুর, 

ঙ 
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কার, জোগার, সমাঙ্গীর প্রভৃতি কার্ষোর উপাধি। এই সকল উপাধি 

প্রাচীনকাল হইতে কার্ধ্যকলাপের জন্য প্রদত্ত হইয়! আসিতেছে। 
মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায়, ঘোষ, বসু উপাধি কাহারও নূতন পাইবার 
অধিকার নাই। উচ্চবংশীয় সন্ত্রস্ত ব্রাহ্মণ কায়স্থের উপাধি বিশ্বাস, 

সরকার প্রন্থতি আছে। রাজন্ব-সংক্রান্ত বিশ্বাসভাজন কর্মচারীকে 
বিশ্বাস উপাধি দেওয়া হইত। হুবা-বাঙ্গালার দেওয়ানের উপাধি 
বিশ্বা হইলে তাহার বড়লোকত্ব সম্বন্ধে লোকের সন্দেহ হয় নাই। 
কিন্ত. রাষধন ভৌমিকের তহশীলদার, ধর্শদাস চকঙ্গ মণ্ডলের উপাধি 
বিশ্বাস হইলেই তাহার নিকট লোকত আসিয়া পড়ে। থাস শক 

বর্তমান সহয়ের প্রাইতেট শবের একার্থবোধক। প্রাইভেট সেক্রে- 
ঠীরীর পারসিক নাম যুদ্দী-ধাস হইবে। নবাব-সরকারে কার্য্য করিয়া 
মীতারামের পূর্বপুরুষগণ বিশ্বাস-খাস উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
হারা খাস তাগারের অর্থসংক্রাস্ত কোন কর্ধচারীর পদে নিযুক্ত 
খাকিয়! উক্ত উপাধিলাভ করিলেও তাহাদের বংশের নীচত্ব প্রকাশ 
পাইতে পারে না। বিশ্বাস যখন একটী উপাধি, খাহা যন্বপূর্ববক 
লোকে গ্রহণ করে, তাহা কখনও নীচত্ব-জ্ঞাপক হইতে পারে ন|। 

্বাক্-সাহেব, রাক়-বাছাহুর ও মহারাজ উপাধির ছোট বড় হইতে পারে। 
একজন কুলীন চড়াষণি ব্রাহ্মণ জমিদার রায়-বাহাছুর উপাধি পাইলেন 
কজন নীচ কায়স্বকুলোত্তব ভূম্যধিকারী মহারাজ উপাধি লাভ 
করিলেন ইছাতে তাহাদের বংশমর্যযাদার কি হাস বৃদ্ধি হইল? 
'উজ্িগিত কারণে আমরা বলিতেছি, বিশ্বাস-খাসু উপাধিতেও সীতারাষের 
ঘরাদর নীচত। প্রকাশ পায় ম। 
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: ীতারামের বংশকে প্রচলিত ভাষায় কনের দাস বংশ বলে। 
আমি কোন শ্ুঘোগ্য লোকের অনুসন্ধান হইতে জানিয়াছি, মুিদাবাথ 
জেলায় কনে নামে গ্রাম নাই, কোনা নামে গ্রাম আছে? এমতে 

অন্গুমিত হয় যে, কোনা শবই প্রচলিত. ভাষায় "কনে" বলিয়া ব্যববত 
হইয়াছে। | 

১ম রামদাস গজদানীর তিনপুত্র, অন্ত, ধনস্ত ও শিবয়াষ । 

২ জনস্তের পুত্র ৩ ধরাধর, ধরাধরের পুত্র ৪ সুধাকর, দুধাকরের পু 

& মীলাম্বর। নীলান্বরের পুত্র ৬ রত্বাকর, রত্বাকরেয় পুত্র ৭ হিমকণ্, 

: ছিযকরের পুত্র ৮ রামদাস (বিশ্বাস-খাস ), রামদাসের পুত্র ৯ হরিশত্ 
রায় (রায়-রায়।), হবিশ্চন্ত্রের পুত্র ১* উদয়নারায়ণ, উদয়নারায়ণের 

দুইপুত্র ১১ সীতারাম ও লক্ীনারায়ণ রায়। 
ধনস্ত ও শিবরামের বংশে যে যে কৃতবিদ্ভ জাতি মুরশিষ্ষাবাদ। যীর- 

ভূষ ও মেদিনীপুর জেলায় আছেন, তাহাদিগের সংক্ষিণ্ড বিবরগ সি 
পরিচ্ছেদে প্রদত হইল। 

সীতারামের প্রপিতাষহ রামরাম দাস রাজমহলের নবাব-সরকারের 
খাস সেরেস্তায় কোন বরাজপদ্দে বিচক্ষণতার সহিত কার্যয করায় বিশ্ব 

খান উপাধি লাভ করেন। তর্দীয় পুত্রে হরিশ্চন্্র বাঁজমহলের কো 

উচ্চপদে সমাসীন হইয়া রায়-রণয়াঁ উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। এই 
রায়-রণয়া উপাধি মুসলমান শাসনকালে উচ্চপদও সাতিশয় সম্মানের 
পরিচায়ক ছিল.। সীতাঁরামের পিত!। উদ্য়নাবায়ণ প্রথমে কাজমহলগে 

পিতৃপ্ পাইয়া উক্ত রায়-রণয়। উপাধিতে ভূষিত হয়েন।” তাহার 

কার্য কুশলতা দেখিয়া! কর্তৃপক্ষ ভীহাকে ঢাকার নবার ইব্লাহিষ খাঁর 
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অধীনে প্রেরণ করেন। তিনি ঢাকা হইতে ভূষণীর ফৌজদারের 
অধীনে রাঁজন্ব-সংক্রান্ত সাজোয়াল২* নিযুক্ত হইয়া ভূষণায় আইসেন 
এবং গোপালপুর ও ক্ষ্যকুণ্ডে গৃহনির্দীণ করেন ও তথায় সপরিবারে 

বাস করিতে থাকেন সীতারামের অপর ভ্রাতার নাম লক্ষমীনারায়গ। 

সীতারামবিষয়ক লেখকগণ কেহ কেহ লক্ষীনারায়ণকে জোষ্ঠ বলেন এবং 

সীতারামের বংশধরগণও সেই কথা সমর্থন করেন, কিন্তু গুরুকুলপঞ্জী 
ও কুলাচার্ষ্যের কুলপঞ্জিকা পাঠ করিয়া নিঃসন্দেহরূপে জ্ঞাত হওয়! 
যায় যে, সীত্ভারাম জ্যেষ্ঠ ও লক্ষমীনারায়ণ কনিষ্ঠ ছিলেন। 

সীতারামের পিত৷ উদয়নারায়ণ বর্ধমান জেলার অন্তঃপাতী কাটোয়া 
মহকুমীর অধীন রাজধানী বেনোয়ারিয়াবাদের নিকটবত্তাঁ মহীপতিপুর 
গ্রামে এক কুলীনকন্তা বিবাহ করেন। সীতারামের সময়ে স্ত্রীলোকের 

নাম প্রকাশ করা বড় নিয়ম ছিল না। এই কারণে সীতারাষের 

মীতার নাম জানিবার উপায় নাই। কিংবদস্তীতে জানা যায়, 
সীতারামের মাতা মেলাঃ উৎসব প্রভৃতি ভালবাসিতেন। অধুনা 
মহম্মরপুরে দয়াময়ীতল। নামক একটী স্থান আছে; এই স্থলে এখনও 

প্রতি বৎসর বসন্তকালে পামান্তরূপ বারওয়ারী পৃজা হয় ও সামান্য 
বাজার বসিয়া থাকে। সীতারামের সময়ে এই স্থানে বৃহৎ মেলা 

বসিত এবং ঘোর আড়ম্বরের সহিত বারওয়ারী পুজা হইত। এই 

দেবীর নাম সীতারাম মাতার নামানুসারে রাগিয়াছিলেন। সীতা- 
রামের মাত তাহার পিতার উদ্ধম ও উৎসাহের কার্যে বিশেষ 
সহায়ত! করিতেন। কথিত আছে, সীতারামের জননী তয়শৃত্যা 
বীরললনা ছিলেন। যৎকালে উদয়নারায়ণ ভূষণা অঞ্চলে কার্ধ্য 
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করিতেন, তখন তিনি এদেশে স্্ী-পুত্র আনিতে সাহম করেন নাই। 

কথিত আছে, সীতারামের মাতুলবংশ শাক্ত ছিলেন। একদা শ্যাম 

পূজার পর রাত্রিতে সীতারামের মাঁতামহগৃহে ডাকাইত পড়ে। 
পূজার জন্য পূর্বরাত্রে জাগরণে সকলেই গাঢ় নিদ্রায় নিমগ্ন ছিলেন। 
সীতারামের ষোড়শবর্ধায়া মাতা তাহার জননীর পার্খে নিপ্রিত৷ ছিলেন। 
দস্যগণ যখন সদর দরজা ভাঁঙ্গিতে আরম্ভ করে, তখন সীতারামের 
জননীর নিদ্রাভক্গ হয়। প্রথমতঃ গোঁলযোগের ও শব্দের কারণ কেহ 

বুঝিতে পারেন নাই। দস্থ্যগণ "জয় কালী মায়িকী জয়” বলিয়। অন্তঃপুরে 
প্রবেশ করিল এবং সীতারামের মাতামহীর গৃহাভিযুখে ধাবিত হইল, 
তখন সীতারাঁমের মাতা শয়নখট্টার নিয় হইতে “যে খড় দ্বারা বলিদান 

করা হইত” তাহ| গ্রহণপুর্বক রণচণ্ডীবেশে দগ্ডায়মানা হইলেন। 
তিনি এমন তয়ঙ্করতাবে আনুলায়িতকেশে বীরবেশে খড়াসঞ্কালন 
করিতে লাগিলেন যে, উজ্জ্বল মশীলের আলোকে দস্ুগণ তীহাকে 

ভবতয়নাশিনী অস্ুরঘাতিনী শস্তুনিশ্থদনী বলিয়! শঙ্কা করিতে লাগিল। 

দস্থ্যগণ তাহার সন্মুখীন হইল বটে, কিন্তু গৃহে প্রবেশ করিতে পারিল 

না। অপরাপর লোকের চীৎকারে বহুলোক সমাগত হইল। ডাঁকাইত- 

গণ ভয়ে পলাইয়া৷ গেল। যখন ষোঁড়শীর স্বজনগণ আসিয়! তাহার 

নাম ধরিয়। ডাকিতে লাগিলেন, তখন তিনি খঞ্জা ফেলিয়া অজান 

হইয়! পড়িলেন। 

উদয়নারায়ণ প্রথমে টাঁকীয় কাধ্য করেন। যে সকল সেৈম্ভগণ 

সংগ্রাম শাহকে দমন করিতে আসিয়াছিল, সীতারাম তাহার কোন 

দলের নেতা হইয়া আঁসিয়াছিলেন, এরূপ অনুমান কর! যায় ন]। 
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রাজ। সংগ্রাম শাহের প্রদত্ত যে সনন্দ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে অনুমান 

কর! যায়, সংগ্রাম শাহ ১৬৪২ থুষ্টান্দের পর জীবিত ছিলেন না। 

উদয়নারায়ণ সম্ভবতঃ ১৬৫৫-৫৬ থুষ্টাব্দে সংগ্রাম শাহের নিকট হইতে 

গৃহীত নুবিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের বন্দোবস্তেবর সময়ে আইসেন। বোঁধ হয়, 
সংগ্রাম শাহের দমনের পূর্বে ভূষণায় কোন ফৌজদারের আবাস ছিল না । 
সংগ্রাম শাহের পতনের সঙ্গে সঙ্গে ভূষণায় ফতেয়াবাদের ফৌজদারের 
অবন্থিতি করিবার নিয়ম হয়। যাহা হউক, উদয়নারায়ণ ঢাক! 

মুশিদাবাদ যেখানেই রাজপদে নিযুক্ত থাকুন না কেন, ১৬৫৫ খৃষ্টানদের 
পর হইতে তিনি ভূষণার ফৌজ'দারের অধীনে রাজন্ব-সংক্রান্ত কর্মচারী 
ছিলেন। ভূরণার নিকটবর্তী গোপালপুরে তিনি প্রথমে বাসবাটী 
নির্দাণ করেন। তিনি ভূষণার নিকটে একটী তালুক ও বর্তমান 

যহম্মদপুরের নিকটবর্ভী শ্তামনগর জোত বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছিলেন 
স্টামনগরে জোতের রাজস্ব আদায়ের জন্য তাহার যে কাছারী বাড়ী 
ছিপ, তাহাই পরে তাহার সপরিবারে বাসের বাড়ী হইয়া উঠে। 

ছুই শত বৎসর পূর্বে কালীগঙ্গা মদী কুলকুলনাদিনী আোতন্বিনী 
তটিনী ছিল ও তাহার তীরে ভূষণা, হরিহরনগর, মহম্মদপুর প্রভৃতি 

সমৃদ্ধনগর ও অনেক সুন্দর সুন্দর গ্রাম ছিল। সম্প্রতি যে যে স্থলে 

কালীগঙ্গ! নদীর চিহ্ব আছে, তথায় দূষিত জল হইতে এরাপ পৃতিগন্ধ 
বহির্গত হইতেছে যে, তন্লিকটবত্তাঁ ভ্রমণশীল পাস্থকে বন্ত্াংশে নাসারম্, 
রোধ করতঃ পথান্তর অবলম্বন করিতে হইতেছে। সীভারামের উকীল 
মণিরাম রায়ের প্রতিষ্ঠিত এক দেবালয়ে ১৬৬৮ খুষ্টান্দের লিখিত 

শ্লোক হইতে সীতারাম-বিষয়ক প্রস্তাব লেখক মধুবাবু 'অন্নমান 
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করেন যে, সীতারামেত্ম জন্ম ১৬৬৩ থৃষ্টাবের নিকটবর্তী কোন সময়ে 

হইয়াছিল। আমর। সীতারামের বংশাবলী পর্যালোচনা করিয়া যাহা 

জানিয়াছি, তাহাতে অনুমান করি, সীতারাম ১৬৫৭ কি ৫৮ খৃষ্টান 

জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সীতারামের এদেশে কোন গুরু বা 

অধ্যাপকের নাম পাওয়। যায় না। সীতারামের মাতামহালয় মহী- 

পতিপুর গ্রামে সীতারামের জন্ম হয়। উদয়নারায়ণ দীর্ঘকাল ঢাকা 

ও তুধণায় অবস্থিতি করায় এবং তাহার অন্য ভ্রাতা না থাকায় তদীক্ব 
পৈতৃকসম্পত্তি তাহার জ্ঞাতিগণ আত্মসাৎ করিয়াছিলেন । সীতারাষের 
বাল্যশিক্ষা দেশগ্রচলিত নিয়যান্ুসারে যাক্তামহালয় কোন গুরুর নিকট 
হইয়াছিল। 

সীতারাম অধ্যাপক ও পগ্ডিতগণের প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন 

করিতেন এবং পগ্ডিতগণের তর্কবিতর্ক উত্তমরূপে বুবিতেন। তাহা 

হইতেই আমর! অন্যান করিতে পারি, তিনি কাটোয়। অঞ্চলে অল্লাধিক 

সংস্কতভাষায় জ্ঞানলাত করিয়াছিলেন। জয়দেব ও চণ্ডীদাসের কবিতা 

সকল সীতারামের কণ্ঠস্থ ছিল, আমরা তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাইয়াছি।২১ 

মীতারামের মাতুলকুলের কোন আত্মীয়. ঢাকার নবাব-সরকারে কার্য্য 
করিতেন। তৎকালে রাজধানী ঢাকানগরীতে আরবী ও পারসী শিক্ষার 

বিশেষ সুবিধা ছিল। সীতারাম সেই মাতামহকুলের কোন আত্মীয়ের 

নিকট থাকিয়। আরবী ও পারসী ভাষা শিক্ষার নিমিত্ত ঢাকায় আসিয়া 

ছিলেন। কেন না, তৎকালে তাহার পিতা ঢাকা ছাড়িয়া ভূষণায় 
অবস্থিত ছিলেন। মাতামহাঁলয়ে অবস্থিতিকালে বীরকাহিনী শুনিতে 

স্টনিতে সীতারামের শৌর্য্য-বীর্য্ের ও কার্যের প্রতি বিশেষ শ্রন্ধ! 



৪০ রাজা সীতারাম রায়। 

জন্মিয়া ছিল। তিনি কালাপাহাড়, শের শাহ, দীয়ুদ খা, কতনু 

প্রভৃতির সমরকুশলতার প্রচলিত দৌোহা' সকল লোকমুখে ও গ্রোকে 

শুনিতে শুনিতে সামরিক কার্ধ্যই তৎকাঁলে সর্বপ্রধান কার্ধ্য বলিয়! 

বিশ্বাস করিয়াছিলেন। মুসলমান আমলে জাতিভেদে অস্ত্রশিক্ষা হইত 
না। সীতারাম ঢাঁকায় আসিব] আরবী ও পারসী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে 

সৈনিকদলে যাইয়! অস্বিদ্ভাও শিক্ষা! করিতেন। কেহ কেহ বলেন 

যে মহন্মৰ্র আলী ফকিরের নামানুসারে মতম্মাদপুর নগর হ্ইয়াঁছে, সেই 
মহম্মদ আলী সীতারামের আরবী 'ও পারসীক ভাষার শিক্ষক ছিলেন। 

তীহার স্ত্রীপুলরবিয়োগের পর তিনি ফকির হইয়। সীতারামের প্রতি 

স্েহবশতঃ সীতারামের সঙ্গে সঙ্গে থাকিভেন এবং তাহার প্রতি অপত্য- 

নিবিবশেষে স্সেহ করিয়। তাহার প্রধান মন্্রধাতার কাধ্য করিতেন। 

সীতারামের আরবা 'ও পারপী শাধাজ্ঞানের পরিচয় আমরা পাই 
নাই। বোধ হয়, সাঁতারাম জ্ঞানগর্ভ শিক্ষাপেক্ষা অস্ত্রশস্ত্র শিক্ষায় 

বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয্লাছিলেন। তদানীন্তন ঢাকার নবাব সায়েস্তা 

খা সীতাঁরামের অস্ত্রচালনাকৌশল সন্দর্শনে প্রীত হইয়াছিলেন। এই 

সময়ে ফতেয়াবাদ নামক স্থানে করিম খা নামক একজন পাঠান 

বিদ্রোহী হইয়াছিল। কয়েকবার ফৌজদার সৈন্য তত্প্রতিকূলে প্রেরিত 

হইয়। যুদ্ধে পরাভূত হয়, নবাব-প্রেরিত একদল সৈন্যও তত্প্রতিকূলে 
যুদ্ধ করিয়া ধিফলমনোরথ হইয়| ভগ্রমনে দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করে। 

এই ব্যাপারে ঢাকার নবাব স্বয়ং সায়েস্তা খারও ভয়ের সঞ্চার 

হইয়াছিল | সীতারাম বঙ্গেশ্বর নবাবের পরিচিত ছিলেন। তৎকালে 
ওঁধের আদর ছিল। . তখন .বর্ণভেদে বা জাতিভেদে খুণের আদর 
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অনাদর হইত না, শ্বেত কৃষ্ণে বাঁ জেত1 বিজেতায় বড় প্রতেদ ছিল 
না। সীতারামের এই বিদ্রোহদমন-প্রবৃত্তি ও আগ্রহাতিশয় সন্দর্শনে 

প্রীত হইয়। বঙ্গেশ্বর তাহাকে ৭ হাজার পদাতিক চাজিসৈন্ত ও তিন 

হাজার অশ্বারোহী সৈন্ঠ দিয়। করিম খাঁর বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। 

সীতাবাম নবোগ্ধমে ও নবোৎসাহে এই বিদ্রোহীর বিকৃদ্ধে শুতদিনে 
শুভক্ষণে যুদ্রধাত্র। করিলেন। তিনি অর্ধেক ঢাঁলিসৈন্তয নৌকাপথে 

গোপনে কতেয়াবাদে প্রেরণ করিলেন এবং অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া 
স্বয়ং স্থলপথে গমন করিয়। ফতেয়াবাদের প্রান্তভাগে উপস্থিত হইলেন । 

রাজাত্রষ্ট বার্যাবান্ পাঠান অতুলবিক্রমের সহিত যুদ্ধারস্ত করিল। 

বৎ্কাঁলে করিম ধাঁ সীতারামের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত ছিল, ততৎকালে 

নৌকাপথে আগত টালিসৈস্ঠগণ করিম খাঁর ছুর্গ আক্রমণ করিয়া 
ধনাগার ও রসদসমূহ লুষ্ঠন করিল। ৰরিম যুদ্ধে পরাভূত ও নিহত 
হইল। সীতারাম যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ফুল্লমনে ও সমারোহে ঢাকায় 
নবাবসকাশে উপস্থিত হইলেন। | 

তত্কালের নবাবগণ গুণের প্রকৃত পুরুস্কার দ্রিতে জানিতেন। 

সীতারামের বীরত্ব ও বণপা্ডিত্যে সায়েস্তা খ! পরিতুষ্ট হইয়া! তাহাকে 
ভূষণার অধীন নলদী পরগণা জায়গীর দ্িলেন। এই নলদী পরগণা 
পূর্বে সংগ্রাম শাহের ছিল। সংগ্রাম শীহের নিকট হইতে এই পরগণা 
গ্রহণের পর ইহার সুশাসন ও স্ুুবন্দোবস্ত হয় নাই! নিজ নলদী পরগণার 

ও এদেশে তখন বারে! ডাকাইতের খুব ভয় 'ছিল। নলদীতে তখম 
লোকসংখ্যা বড় বেশী ছিল না! এবং রাজন্বও বড় বেশী আদায় হইত ন]। 

' লীভারা এই পরগণা। জায়গীর পাইয়া ঢাকা হইতে ভূষণায় আঁসিয়। 



৪২ রাজ সীতারাম রায়। 

পিতার সহিত দেখ! করিতে অভিলাধী হইলেন। এই গযয়ে রামরপ 

ঘোষ ও মনিরাম টাকায় নবাব-সরকারে কাঁজ কর্মের ওমেদার ছিলেন। 
নবাব-সরকারে সীতারামের যশঃ ও কীন্তির কথ শ্রবণে তাহারা সীতা- 

রামের নিকটই যাতায়াত করিতেছিলেন। সীতারাম তাহাদিগকে নবাব- 
সরকারে কাধ্য না লইয়! তাহার সহিত ভূষণায় আসিতে অন্গু্রাধ 
করিলেন। তাহারাও সীতারামের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া তাহার সহিত 

নৌকাঁপথে ভূষণায় আসিবার জন্ত যাত্রা করিলেন। এই সঙ্গে ফকির 
মহম্ব্র আলীও যাত্রা করেন। 

ঢাকা হইতে আসিবার সময় দীতারায পথিমধ্যে রজনীযোগে কোন 

গ্রামের নিকট তরণী সকল তীরে সন্বদ্ধ করিয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছিলেন 
রজনী অন্ধকার ছিল। রজনীর নিণীথ সময়ে গ্রামের লোকের ভীষণ 

কোলাহল ও আর্তনাদ শ্রবণে সীতারামের নিদ্রাভঙ্গ হইল। নৌকার 
কর্ণধার নৌকার মাস্তলের উপর উঠিয়া বলিল *্গ্রামে ডাকাইত 

পড়িয়াছে ; মশালের আলোক দেখা যাইতেছে ।” পরছৃঃখকাতর 

সীতারাম ও রামরপ আর স্থিব্ থাকিতে পারিলেন না । শিশু, বালক 
ও স্ত্রীলোকের রোদন্ধ্বনি তাহাদের হৃদয়ের স্তরে স্তরে “প্রবেশ করিতে 

লাগিল। সীতারাম ও রামরূপ তাঁহাদের সহচর দ্বাদশটা সৈনিকের 

সহিত গ্রামাভিযুখে ছুটিতে উদ্ধত হইলেন। তীরু মণিরাম তাহাদিগকে 
নিষেধ করিরেন। তাহার কথায় কর্ণপাত ন! করিয়া সীতারামপ্রমুখ 
বীরগণ দস্ুতার স্থলে উপনীত হইলেন । তাঁহাদের অন্ত্রাধাতে কোন 

কোন দশ্দ্যু পলায়ন করিল ও কেহ কেহ ভূতলশায়ী হইল। 
পীতারায় ও দস্যুপতি উভয়ে ছন্বযুদ্ধ বাধিল। ডাকাইতদিগের 
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পরিত্যক্ত মশালগুলি সীতারামেপ্প লোকেরাই ধরিয়া রহিল। উভয়ে 
অপূর্ব যুদ্ধ চলিতে লাগিল। ' উভয়ের অতুলনীয় শিক্ষা-_আশ্চর্য্য অসি- 
চালনা । সীতারামের মুখে "কালী মায়িকী জয়” ; দস্যুদলপতির মুখে 
"আল্লা হো অকবর”। ন্মত্যাচার হাস হইল দেখিয়া আঁবালবৃদ্ধবনিতা 
দ্ধ দর্শনার্থ সমবেত হইল । কে মিত্র, কে শক্র কেহই চিনিতে পারিল 
না। শাণিত অসিযুগলের পরস্পর আঘাতে অগ্রিম্ফলিঙ্গ বহির্গত 

হইতেছিল। এই সীতারামের অসি, দন্ু'দলপতির অসির উপর পড়িল, 
এঁ দন্থ্যপতি সবেগে লক্ষ দিয়া সীতারামের অসিতে আঘাত করিল-_ 

ঝন্ ঝন্ শব্দের সহিত বহ্ছিকণ। নির্গত হইল । 

কিয়ৎকাল যুদ্ধের পর সীতাঁরাম বলিলেন_আর কতক্ষণ? দস্ট্য- 

পতি উত্তর করিল--দেহে যতক্ষণ এক ধিন্দু রক্ত আছে। 

সীতারাম। ফল কি? 

দ্স্যুপতি। জয়-_নয় মৃত্যু । 

সীভারাম। তুচ্ছ কারণে ছৃফর্দ করিতে আতিয়া জীবন বিসর্জন 

কেন? ” 
দস্থ্যপতি। দুষ্ম্্ম হউক আর সুকর্্ম হউক, এই ব্ৃতি। 

সীতারাম। উচ্চ বৃত্তি কি আর নাই? 
দস্থ্যুপতি । ছিল, দ্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে গিয়াছে । 

সীতারাম। স্বাধীনতার চেষ্টা কি আর সম্ভবে না? 

দস্্যুপতি। বর্তমানে অসম্ভবই মনে করি। 

সীতারাম। যদি তুমি আমি মিলি, যদি হিন্দু পাঠানে মিশে, তবে ? 
পঁতি। তবে সকলই সম্ভব । 
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সীতারাম । এই অসি ফেলিলাম, এস চেষ্টা করি । 

দস্থ্াপতি। দোস্ত! অসি লও, আমি তোমার । 

যুদ্ধ থামিল। সীতারাম অসি ফৈলিলেন। বক্তার সীতারামের 

'হন্তে অসিদান করিলেন। দস্থ্যাপতির নাম বক্তার, ইনি পাঠান জাতীয় 

ফুসলমান। সীতারাম বক্তারকে আলিঙ্গন করিলেন। সমবেত দর্শকেরা 
উভয়ের পরিচয় চাহিলেন। সীতারাম সংক্ষেপে উত্তর করিলেন, 

"আমরা তোমাদের মিত্র, দস্যু মারিতে ও তাঁড়াইতে আসিয়াছি।” 

বক্তার এই কথায় হাসিলেন। বক্তীর সীতারাষের সহিত তাহার 

নৌকায় গমন করিলেন । উভয়ে অনেক কথা হইল । বক্তার প্রতিজ।- 
পূর্বক দস্থ্যুতা ছাড়িয়। সদলে সীতারামের অধনে কার্য করিতে 
অঙ্গীকার করিলেন । কয়েক দিনের মত বক্তার মৃত দস্ুুদিগের সৎকার 
ও আহতদিগের শুপ্রষার জন্য বিদায় লইয়। গেলেন। কথা থাকিল, 

ছ্ষণাঁয় বক্তার সীতারামের সহিত মিলিত হইবেন । 



চতুর্থ পরিচ্ছেদ! 
নি 

সাই 

সীতারামের কর্মক্ষেত্র ও হরিহর নগরের বাট়ী। 

বহুদিন পরে বিজয়ী সীতারাম তৎ্কালের সরকার ( পরে চাকৃল! ) 

ভূষণার নিকটবর্তী গোপালপুর গ্রামে জনকজননীর নিকটে আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন। ইহারই ৫1৭ বৎসর পূর্বে উদয়নারায়ণ সপরিবাৰে 
গোপালপুরের বাটীতে আসিয়া বাস করিতেছিলেন। উদয়নারায়ণ 
পুক্রের বিজগ্সংবাদে পরম প্রীতিলাত করিয়াছিলেন। তার পর আবার 

যখন শুনিলেন, সীতারাম নলদী পরগণ। জায়গীর পাইয়া রায়-রশায়া 
উপাধিতে ভূষিত হইয়া গৃহাগমন করিতেছেন, তখন উদয়নারায়ণ ও 
তাহার সহ্ধর্শিণীর আহ্লাদের পরিসীমা থাঁকিল না। সীতারামের গৃহ- 

প্রবেশকালে ললনাকুল উলুধ্বনি এবং বালকবালিকাঁগণ লাজ! ও পুম্পবৃষ্টি 
করিয়াছিলেন। সীতারাম গৃহে আসিৰার অব্যবহিত পবেই নঙ্গর ও 

উপায়ন সহকারে ভূষণার ফৌজদীর আবু তোরাপের সহিত সাক্ষাৎ 
করিলেন। সীতারামের বিনয়-নম্র ব্যবহারে ও সৌজন্যে আবু তোরাপ 

গরম প্রীতিলাত করিলেন। তিনি সীতারাষের নব-জায়গীর দখল, 

শাসন, পালন ও তাহার আয়-বৃদ্ধি সম্বন্ধে অনেক পরামর্শ দিলেন । 

: গোপালপুরের বাড়ী মধ্যবিত্ত গৃহস্থের বাড়ী ছিল। ভূষণার 

নিকাঁবর্তা গোপালপুর ও মহন্মদ্পুরের অন্তর্গত গোপালপুর এক নহে। 

কলঝপ্সনাদ্দিনী কালীগঙ্গ। নদীতীরে বিস্তীর্ণ শশ্প্রান্তর মধ্যে হ্রিহত্ব- 
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নগর নাম দিয়া সীভারাঘ নৃতন নগর সংস্থাপন করিতে অভিলাধী 
হইলেন। অনতিবিলম্বে সুদীর্ঘ দীঘিকা ও পু্ষব্রিণী খনন কর। হইল, 
সুন্দর সুন্দর সুধাধবলিত সৌধম্ালায় নবতবুন শোভমান হইয়া 

উঠিল। দ্রেবালয় সকল নির্মিত ও প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল। শ্রীধর- 

নারায়ণ শীলাও ইহার এক দেখালয়ে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। নান! দিগৃদেশ 

হইতে দলে দলে লোক আসিয়া! হরিহ্রনগরের অঙ্গপুষ্ট করিতে লাগিল-_ 
ধনসম্পত্তি বৃদ্ধি করিতে লাগিল। 

সীতান্বাম যহল্মদপুরের অন্তর্গত নূর্য্যকুণ্ডের কাছারী-বাড়ী নল্দী 
পর্নগণার প্রধান কাছারী-বাড়ী করিলেন। এই সময়ে নল্দী পরগণার 
জনসংখ্যা বড় অধিক ছিল ন! এবং উচ্চশ্রেণী হিন্দু অধিবাসীর সংখ্যাও 

অতি অল্প ছিল। তৎকালে নিয় বঙ্গাঞ্চল বহুসংখ্যক লক্ধপ্রতিষ্ঠ ও 

অপরিজ্ঞাত ভাকাইতে পরিপূর্ণ ছিল, তন্মধ্যে রঘো। শ্তাযা, বাম, 
গুস্তো, বিশে, হরে, নিমে, কালা, দিনে, ভুলো, জগা ও যেদো এই 
বার জন দস্থ্য বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। দস্যুতয়ে তখন 

এ অঞ্চলে লোকে বাস করিতে সাহস করিত না এবং যাহারা! বাস 

করিত, তাহারাও রজনী যোগে নিদ্রা যাইতে পারিত না! । ইহারা 
পত্র দিষ্বা ডাকাইতি করিত। ইহারা লিখিয়! পাঠাইত--অমুক মাসে, 

অমুক তারিখে, অযুক বারে, এতক্ষণ রাত্রের সময় আমরা তোষার 

সহিত দেখা করিতে যাইব। তুমি আমাদিগেনর সহিত দেখা করিবার 
জন্য প্রস্তত থাকিবে। এই দন্থাদূল গৃহস্থের প্রতি অমানবিক 

পশ্থাচার করিয়া,-গৃহুস্থকে মারিয়া, তাহাদের স্ত্রী-কন্তার ধর্মনাশ 

করিবার উল্ভোগী হইয়! ও তাহাদের পরিবারস্থ বালকগণের শিরস্ছো্- 
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পূর্বক তাহাদিগের গুপ্ত অর্থ অপহরণ করিত। সীতরাম বক্তার 

খাকে পাইবার রজনীতেই দস্্যগণের অমানুষিক অত্যাচার সন্দর্শন 

করিয়াছিলেন। হৃদয়বান্ বীরপুরুষের করুণাপূর্ণ হৃদয় তাহাতে 
সম্পূর্ণরূপে দ্রবীভূত হুইয়াছিল। এতদ্দেশের দশ্থ্যুতয়নিবাঁরণ করিতে 

তিনি দৃঢ়সন্কল্ন হইলেন। রামরূপ ঘোষ, বক্তার খা ও ন্মঃশূদ্রজাতীয় 

রূপটাদ, মগুল ঢালী "্টাহার এই কার্য্যের সহায় হইল। বক্তার 
পূর্বে ডাকাইত ছিল। সে ডাকাইতগণের অনৈক সাঙ্কেতিক শব, 
আচারব্যবহার ও আড্ডা প্রভৃতি পবিজ্ঞাত ছিল। সীতারাম যখন 

'সবস্থ্য:নিবারণে দিন-যামিনী অতিবাহিত করিতে লাগিলেন, তখন 
তাহার অনুজ লক্গীনারায়ণ গোঁবিন্দ রায় দেওয়ানের সহিত নল্দী- 
পরগণার বাজন্ব আদায় ও প্রজা-পত্তনাদি কার্য্যে ব্যাপূত ছিলেন। 

উদয়নারায়ণ এ সময়েও ভূষণীর ফৌজদারের অধীনে স'জোয়ালের 
কার্য পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি সর্বদা ফৌজদার-প্রতুর মনস্তপি 
করিয়া চলিতেন এবং যাহাতে পুত্রগণের প্রতি ফ্ৌজদার রুষ্ট না হন ও 
তাহারা ফৌজদারের নিকট সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধ। প্রাপ্ত হন, তাহার 
চেষ্টা করিতেছিলেন। 

সীতারাম যৎকালে দশ্থাদলনে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন তিনি একদিন, 
একরাত্রি বা একবেলা! পরিশ্রম করিয়া এই দেশীয় অরাতি বিদুরিত 
করিতে পারেন নাই। তাহাকে দীর্ঘকাল ধরিয়া এই নৈশ বিপদৃসন্তুল 

সমরে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছে । বনে, জঙ্গলে, হ্বাপদযুখে তাহাকে 
অনেক সময়ে অনাহারে অনিদ্রায় দিন-যামিনী অতিবাহিত করিতে 

হইয়াছে। সেই স্ববার্ঘপরতার দিনে, সেই অন্ুদারতার দিনে, সেই 
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বাঙ্গানীর ুরপনেষ কলক্কপন্কে নিপতিত হইবার দিনে এপ শ্রম, ক্লেশ 
ও বিপদ্সস্কুল কার্যে ব্রতী হওয়া যে সে হৃদয় ও যেমন তেমন মনের 

কার্বা নহে। এই দেশ-হিতকর কার্যে সীতারামের উচ্চমনা জনক 

জননী বাধা দেন নাই। বস্ততঃ তাহারা একার্যে সীতারামকে 

উৎসাহিত করিয়াছিলেন । ধীহারা অনুমান করেন, বঙ্গের ঘাদশ 

ঘর ভু'য়। জমিদার হইতেই ছাদশজন দস্থ্যুর উৎপত্তি, তাহাদের অন্থ্মান 
সম্পূর্ণ ভ্রমসন্কুল। (ঝ) 

এই দস্থ্যুদলন সম্বন্ধে অনেক কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। সীতারাম 
শাযাদস্াকে ধরিতে সুন্দরবনে ছয়মাস অতিবাহিত করিয়াছিলেন। 

শ্তাম। সুন্দরবনে থাকিয়া দস্তা করিত। সুদীর্ঘ সুন্দর-তরুবেষ্টিত 

গুল্সলতা-সম'কীর্ণ সুন্দরবনের মধ্যে তাহার গড়বেষ্টিত বাড়ী ও বড় 

বড় ছিপ্ নৌকা লুক্কাইত ছিল। জোয়ারের সময় শ্তাম। সদলবলে খুলন। 
অঞ্চলে আসিয়। দস্থ্যতা করিয়। আবার ভ'টার সময় ফিরিয়া যাইত । 

সীতারাম ছয়মীস পরে তাহাকে তাহার নিজ তবনে কালীপুজার 
সময় ধরিয়াছিলেন। 

বক্তার খঁ। সর্বদেশে রঘোর অন্থুচর ভাকাত হইয়া তাহার সঙ্গে 

সঙ্গে পরিভ্রমণ করতঃ তাহার সকল গোপনীয় বাসস্থান ও চলাচলের 

নিয়ম-ধরণ পরিজ্ঞাত হইয়! ভাহাকে ধবাইয়া দেন। কাল! ডাকাইতকে 

সীতারাম দস্যুতা-কালে ধরিয়াছিলেন। এই দন্থ্যগণের সকলেই যে 

অতি নাচপ্রকৃতির, নীচাশয় এবং কেবল পরস্বাপহরণে রত লোক ছিল 

এমত নহে। হারে বর্তমান বিনাইঙহ মহকুমার চুয়াডাঙ্গার মধ্যে 

ষে প্রকাও প্রকা্ড মাঠ আছে, তাহার নিকটবর্তী কোন গ্রামে থাকিয়া 
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দাতা করিত। একদা এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ দূবদেশ হইতে ভিক্ষা 

করিয়া! কিছু অর্থসংগ্রহ কবিয়া দেশে ফিবিতেছিলেন। বয়ঃপ্রান্তা 

কন্তার বিবাহ দেওয়া তাহাব সমূহ দায় ভইয়াছিল। পথিমধ্যে অপরাহথ 
সময়ে ঝড় ও শিলানুষ্টিতে ব্রাঙ্গণ ঘোব বিপদাপন্ন হইয়া আদ্রবসনে 

কম্পান্বিত কলেবরে এক কন্মরকার-দোকানে আশয় লর়েন। কর্মকার 

ভক্তিসহকারে তাহাকে যথেষ্ট যত্ব ও আদর কবিয়৷ আশ্রয় দান করেন। 

ব্রাহ্ণ কথাপ্রপঙ্গে প্রকাশ কবেন যে, ঝড়, বৃষ্টি ও শিল-পতন অপেক্ষ 

হ'রের ভয় তাহার প্রবলতর ছিল। ব্রাহ্মণ সংগৃহীত টাকাগুলি সেই 

কর্্নকাবেব নিকটেই বাখিয়া দিলেন। ব্রাঙ্গণের আগার ও শয়নের 

বেশ স্ুবন্দোবস্ত করা হইল। পরদিন গ্রত্যষে রাক্ষণ বওয়ানা হইবার 

সময়, কর্মকার ব্রাঙ্গণকে তীহার টাক! বুঝাইয়া দিয়া প্রণাম পুর্ববক 

বলিল, “প্রভে ! আমিই ভরে ডাকাত। আমি ডাকাতি করি সতা, 

কিন্তু মাপনার ন্যায় গবাব ব্রাহ্মাণেব অর্থগ্রহণ করি নাঁ। 'আাপনি কণার 

বিবাহ-সম্বন্ধ গতির কবিয়! আমাকে পত্র লিখিবেন ও একটি ফদ্দ পাঠাইয়া 

দিবেন, আমি আপনার কন্তার বিনাহের সকলব্যয় দিব।” বল! 

বাহুল্য হ'রে তাহার অগ্চর সহ ত্রাঙ্গণের বাটীতে যাইঘা বিবাভের 

সব্বপ্রকার দ্রব্য ও অর্থ দিয়! ্রাহ্মণকগ্ঠার বিবাহ মুচাণরীপে সম্পন্ন 

করিয়া দিয়াছিল । 

ইংলগডের দুষ্টদমন, শিষ্টপাঙ্গন, বিপন্নের উপকার প্রন্ততি দেশহিত- 

কব ব্রতে ব্রতী “নাইট?” উপাধিধারী মহাত্মাগণেব হ্যায় সীতারাম 

দীর্ঘকাল শকাতর়ে পবিশ্রম করিয়। দস্থাদলকে দ্াতা হইতে প্রতিনিবৃত্ত 
রুরিলেন।.দন্াদিগেব কাহাকেও ধরিয়া নবাব-সকাশে প্রেরণ করিলেন, 

৪ 
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কাহাকে ৪ বা প্রতিজ্ঞা করাইয়। দলভঙ্গ করিয়া ছাড়িয়া! দিলেন, বার 

কাহারও ভাল অস্শিক্ষা, উচ্চমন ও উচ্চচবিত্র দেখিয়া তাহাকে নিজের 

সহচর করিয়া লইলেন। 

সীতাঁরামের এই মহার্রতের অদ্ধেক কার্য সম্পাদন হইবার পুর্বে, 

অরে তঁ'ভার পিত! উদয়নারায়ণ ও ছয়মাস পরে তাহার মাতৃদেবী 

দয়।ময়ী পরলোক গমন করেন। সীতারাম পিতামাতাব গাদা দ্ধ 

কালে বিশেষ কোন সমারোহ করিতে পারেন নাই । তাহার পিতার 

যৃতার একবৎসব পবে নবাব-ফৌলদার, দেশেব জমিদাবগণ, প্রধান 

প্রধান ব্রাঙ্গণ-সমাজ। কায়স্*-সমাজ প্রভৃতির অন্মমতি লইয়া মহা 

আঁড়ঙ্গরে হয়-হুস্তী প্রনৃতি দান করিয়া দানসাগর-শাদ্ধ করিয়ছিলেন২ৎ। 

এই শ্রান্ধের পৃর্সে হরিহব্বনগবেব ব্রাহ্মণ ও কাযস্ত সমাজ সীতারামকে 

একটি স্তরহং জলাশয় খণন করিয়া দিতে অনুবোধ করায় তিনি একটি 

স্ুবুহৎ পুঙ্কবিণী খনন করাইয়! দিতে কতসঙ্কল্প হন। পুষ্করিণী করিতে বু 

অর্থবায় হয়। ইহার চারিধার প্রথমে বালুকার জন্য ভাঙ্গিয়া চুবিয়া 

অসমান ভউয়! পড়ে এবং সাত আট হাতত কাটা হইবার পর তলদেশে এরূপ 
কর্দম উখিত হয়, যে তাঁভা উঠাইছেও অনেক টাকা ব্যয় পড়ে। এই 

কারণে ইভাকে প্রনন্ডাঙ্গার দোহা” বলে। এই দোহা সম্বন্ধে অন্য 

কিন্বনস্তী আছে, তাহ! “সীতাবামেব কীন্ডি” শীর্ষক পরিচ্ছেদে বর্ণিত 

হঈবে। ভূমণা-অঞ্চলের ব্রাহ্মণগণ শ্রাদ্ধের দিনে কায়স্থাদি জাতির বাড়ীতে 

ভোঁজন কবিতেন না। সীতারামেব পিত-মাতৃ-শাদ্ধ উপলক্ষে যে ম্হা- 

মহোপাধায় পণ্তিতগণের মহতী সভা তয়, তাহাতে স্থিরীরূত হয় 

ষেশ্াদ্ধেব দ্রিনে ভশৌচ থাকে না। শ্রাদ্ধের দিনে আহার করাও 
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'যে তাহার পাঁচদিন পরে আহাব করাও সেই; কারণ শাদ্ধেব দিল 

অশোৌচ থাকে না। শ্রাদ্ধের মন্ত্রে আছে, “অশৌচস্তাদ্দি তীয়েহছি” 

অর্থাৎ অশৌচান্তের পব দ্বিনীয় দিন। শ্রাক্ধের দিন আহারের প্রথ। 

সীতাবাম প্রথম প্রচলন করেন । 

ডাকাঈত-দ্রমনরূপ মহাত্রহ উদ্যাপন ইনার পর, সাঁতাবাষের 

যশশ্চন্দ্রমার বিমল কিপণে সমগ্র বঙ্গদেশ সুুশাভল হইনাব পর, প্রতি 

গৃহের নরনাধী ৪ বালকবালিকাঁৰ মুখে আস্তাথক আণীবাদের সাত 

দীতারামেৰ স্কীন্তি গাথা উচ্চারিত হইবার পর, বখন সাতাশ পাথিষদ 

বর্গ ও কন্মচারিবুন্দে পরিশোভিত হইয়া নল্দী পরগণার সাতৈব তানু- 

কেব প্ররুতিপুষ্জের সংখা! ও শ্খশাস্তিবৃদ্ধির উপায় উদ্ভাবন করিতেছিলেন। 

তখন একদিন মহাদেব চড়ামণি বাচস্পতি নামক এক ত্রাহ্ষণ কন্ঠাদায়ের 

জন সীতাবামের নিকট কিঞ্চিৎ অর্থ পাইবার লালসায় সীতারামকে 

নিশানাথ ঠাকুর ও ঠাার সহচরগণাকে নিশান:থেরু ব্বাতগণগরূপ কল্পনা 

করিয়া কতিপয় শোক বঢচনা কবিয়! আনিয়াছিলেন। 

নিশানাথ একজন গ্রানা দেবতা, বৃ বৃক্ষাদিতেহ তাহার আঁধষ্টান। 

এদেশে নহাটা, গঙ্গারামপব, নড়াল, বায়গ্রাম গ্রগাত খনেক হানে 

(নশানাথের আশ্রযগ্ুল এক্ষমূল আছে এবং তাহা প্রঠোক বক্ষমূলে প্রতি 

শনি-ম্গতাবাবে মভাসমাারোহে তত্তদৃস্তানে তাহার পূজীচ্চনা হয়। নিশা 

নাথের আর? এগারজন প্রাতা আছেন। তাভাদিগেব নাম মোচড়। [সিংহ 

গাবুর ভালন, হরিপাগল, কৃষ্চকুমার? কাঁলকুমার প্রভৃতি । নিশানাথ 

ঠাকুব ও তদাঁয় ভ্রাত্গণ প্রত্যেক গ্রামের ন্থশ্স্থিরক্ষক। তাহারা 

.ব্যাধি হইতে মুক্তিদাতা, বন্ধ্যার সম্তানদাতা ও মব্ববিধ সকামফলপ্রাঁর 



৫২ রাজ! সীতারাঁষ রায় । 

ফলদ্াতা। তাহার! নিশীথ সময়ে বৃক্ষ হঈতে বৃক্ষান্তরে ও প্রতি গৃহস্থ 

ভবনে পরিভ্রমণ করেন । নিশানাথেব ভগিনীর নাম বণরঙ্গিণী। 

এই নিশানাথের সহিত সীতাবামের তুলনা করিবার তাৎপর্য এই 

যে, সীতারাম তাহার সহচরগণকে "ভাঁই” বলিতেন। নিশানাথ যেমন 

বার্িকালে নগরে নগরে পরিভ্রমণ করিয়া গৃহস্থের অমঙ্গল দূর করেন, 

তিনি তন্রপ তাহার ভ্রাতগণসহ বাজে দন্থ্যতা নিবারণ কবিয়া পরি- 

ভ্রমণ কবিতেন। তিনিই তীহার নিকটবন্তা দেশের অধিবাসিগণের 
একমাত্র শান্তিদাতা ও শুথসমৃদ্ধির বিধাতা । সেই কবিতা হইতে 

সীতাবাম ও তাহার সভাসদগণ তীহ!ব সহচরদিগকে রহস্ত করিয়া 

মোচডাসিং গাবুর ডালন ইত্যাদি বলিতেন। এই কবিতা হইতেই জানা 
যায়, সীভারামের একাদশ জন ছোট বড়সেনানায়ক ও একটী ভগিনী 

ছিল। সীতারামের জীবনচরিত বিষয়ক প্রস্তাব-লেখকগণ স্ব স্ব প্রস্তাবে 

উল্লেগ করিয়াছেন- মোচড় সিং, গাবুধ ডালন প্রতি সীতারামের 

সৈল্ঠাধযক্ষগণেব নাম ছিল। প্ররুতপক্ষে এবংবিধ নাম তাহার কোন 

সৈশ্াধাক্ষেরই ছিল না। 

সীতারাম দশ্থ্যুতানিবারণ করিলে তৎসম্বন্ধে যে কবিতাটি রচিত 

হয় তাত1 এই-_ 

ধন রাজ! সীহারাম বাঙ্গালা বাহাদুর | 

যার বলেতে চুরি ডাকাতি হয়ে গেলে। দূর ॥ 

এখন বাঘ মান্ধষে একই ঘাটে স্থে জল খানে । 

এথন বামী শ্যামী পৌটলা বেধে গঙ্গাক্নানে যাবে ॥৮ 

সীভারাম দ্বেশের দক্যুতানিবারণ করিতে ষাইয়া দেখিলেন, 



রাঁজ৷ সীতারাম রায়। ৫৩ 

ডাকাইঈতগণই দেশেব একমাত্র শক্র নতে। তিনি দেখিলেন, 
আরাকানের মঘ, আসামেব আসামী, উট্টগ্রামে অবস্থিত পর্ভ,গীজ, 

জমিদাররূপী রাক্ষস, ফৌজদাররূপী সয়তান ও সর্বোপরি নবাবরূপী 
ভীষণ অসুরের যন্ত্রণায় দেশেব আবালনুদ্ধবনিতা ঘোর ক্রন্দনেব রোল 

উঠাইতেছে। ধার্ষিকের ধর্শা আর থাকে না; ধনীর ধন তাহার 

পাপস্বরূপ হইয়াছে; উচ্চান্তঃকবণ সদাশয় লোকের সদাশয়ত! 

তাহাদিগের পক্ষে বিড়ম্বন! মাত্র হইয়াছে। কোথাও পর্তভগীজ 

আসিয়া গ্রাম লুগন করিয়া গ্রামের অধিবাসীদিগকে বলে খুষ্টধর্ে 

দীক্ষিত করিতেছে । কোথাও আসামী আসিয়া গ্রামের সর্বস্ব 

অপহরণ করিতেছে । কোথাও মঘগণ গ্রামে প্রবেশ কবিয়া গ্রাম লুগন 

পুব্বক স্বামীর সাক্ষাতে তাহার যুবতী স্ত্রীর ধর্শে হস্তক্ষেপ করিতেছে; 

মাতাব কোল হতে সন্তান কাড়িয়।! লইতেছে এবং বৃদ্ধ পিতামাতা ও 

যুবতী স্ত্রীর সন্মুথে যুবকের শিরে অস্ত্রাঘাত করিতেছে । জমিদার ছলে 

বলে কৌশলে ভিক্ষা, পার্ধণী, হিসাবআনা তলবান। প্রভৃতি অসংখ্য 
অন্তায় আব এয়াব প্রজার নিকট হইতে আদায় কবিয়া বিলাসের 
তরঙ্গে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়! প্রজার স্তথস্বচ্ছন্দেব প্রতি বৈরাগ্য-গ্রদ্শন- 

পূর্বক কেবলমাত্র নবাবের অমুজ্ঞাই গ্রতিপালনে ফডবান আছেন। 

ফৌজদারগণের শাসনের শক্তি নাই, পালনের গুণ নাই, প্রজারঞ্জনে 

ইচ্ছা নাই, হৃদয়ে দয়ামায়া প্রভৃতি সংগপ্রবৃত্ির লেশমান্র নাই। 

আছে কেবল-_অর্থলালসা আর বিলাসিতা, সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমতার ব্যতিচার 

ও অমান্গষিক অত্যাচার। সে সময়ে দেশের সাঁধাবণ লোকের 

'অবস্থ। দ্বেখিয়া মানুষ কেন, বোধ হয় তরুলতাও কাদিতেছিল। 



৫৪ রাজ সীতা রাম রায় । 

"চাঁচা আপনি বাচা" ইহাই তৎকালে সকলের জীবনের উদ্দেশ্য 
হইয়াছিল। 

একের ঢুঃখে অপধের চাহিবার ও উদ্ধার করিবার সাধা ও ইচ্ছ। 

নাই। সকলেবই দুঃখ, দুঃখের পর ছুঃখ, মারিলেও দণ্ড দিবার কেহ 

নাই। মার খাইলেও কাহারও নিকট যাইয়া কাদিবার স্থান নাই। 

ফোজদার দেশের শাসন ও পালনকর্তী বটে, কিন্তু তাভাঁব সৈন্য আৰ 

শাসনের উপঘুক্ত নহে। তিনি ব্যবসায়ে ধনবৃদ্ধি করিতে ও নানা- 

বিধ অসভ্পাষে উৎকোচ গ্রহণে তাহার অর্থলালসা চরিতার্থ করিতে 
ব্যতিব্যস্ত । 

সাতারাম দেশের অবস্থ। দেখিয়। নিরস্তর রোদন করিতে লাগিলেন । 

তাহার সদয়-হৃদয় দন্ুগণের উতৎপীড়নে দ্রবীভূত হইয়াছিল, এখন 

দেশের অবস্থা দেখিয়া তাহার হৃদয় আবও অধিকতর দ্রবীভূত হইল। 

তিনি পারিষগণেব সহিত উপায় উদ্ভাবনের চিস্ত। করিতে লাগিলেন । 

রামরূপ লক্ষণ-ত্রাতাব স্তায় সীতারামের অন্ুজ্ঞাবহ হইয়া আজীবন 

দেশের কার্যে জীবন উৎসর্গ করিতে দৃপ্রতিজ্ঞ হহলেন। বক্তারও 

সীতারমকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে গ্রতিশ্রত ছিলেন। বূপটাদ 

ঢালা, ফকিব মাছকাটা প্রন্তি সীতারামের অন্য অনুচরগণ৪ দেশের 

কল্যাণার্গে জাবন উৎসর্গ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ »ন। যখন সাতারামের 

ল্বদেশহিতৈধিত। ব্রত উদযাপনের সঙ্গী মিলিল, তখন কথা হইল 

কিরূপে, কি প্রণালীতে এই মহাব্রত উদ্যাপিত হইবে। নবাবের 

হিতকর কার্মা করিয়া সীতাবাম জায়গীর পাইয়াছেন। দেশের দস্যু 

তয় দুর কবিয়া তিনি নবাবের প্রীতিভাজন হইয়াছেন বটে, কিন্ত 



রাজ। সীতারাম রায় । ৫৫ 

'এই সঙ্গে দল্যগণের নিকট উৎকোচগ্রাহী ফৌজদারগণের চক্ষুঃশূল 

হইয়াছেন। ফৌজদারগণ কখন কি কথা নবাবের কর্ণগোচর করিয়। 

সীতারামের সব্ধনাশ করে, তাহাও সাতাবামের ভয়ের কারণ হইয়াছে । 

নলদী পরগণা ও সাতৈর তালুকের শ্রীবৃদ্ধি ৪ ফৌজদারগণের অসহনীয় 

হইয়াছে । অন্যদিকে অপরাপর .পরগণাব অনেকানেক ভন্রলোক 

সীতারামের জমিদারী মধ্যে বাস করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ 

করিতেছেন। সীতারাম ভাবিলেন, সম্রাট ও নবাব প্রনৃতিকে বাধ্য 

করিতে না পারিলে আর একপদও অগ্রসর হওয়া উচিত নহে। 

অনন্তর ফকির মহম্ম্বআলি, সীতারামের বংশের গুরু রত্বেশ্বর বাচম্পতি, 

মুনিরাম, বক্তার, ফকির, রূপটাদদ ও লক্ষমীনারায়ণ প্রভৃতির সহিত 

সীতারাম গেপনে পরামর্শ কবিলেন। পরামর্শে স্থির হইল, ফকির 

মহম্মদ আলি, গুরুদেব, বক্তার, ফকিব, রূপচাদ ও লক্ষমীনারায়ণ হবিহর 

নগরে আসিয়া জমিদারীর কাধ্য করিবেন এবং সীতারাম, রামরূপ ও 

মুনিরাম গয়্া ও প্রয়াগধামে পিতুলোকের পিগুদান-ব্যপদেশে 

সন্নাসিবেশে হিন্দুর সকল তীর্থস্থান পধ্যটনপুর্বক দিলীতে বাদশাহের 
নিকট গমন করিবেন। এই পরামর্শ স্থির হইবার অনতিবিলম্বেই 

সীতারাম ভূষণার ফৌজদারের সহিত দেখা করিয়া! জানাইলেন ১, 
জীবন মরণ গালি নহে! 

ধর্ম্মানুষ্ঠানের নির্দিষ্ট কাল নাই । 

স্বধর্মনিষ্ঠ সীতারামের পিতামাতার মৃত হইয়াছে, গয়। ও প্রয়াগ- 

ধামে তাহাদিগের ও পিতৃপুরুষের পিগুদান কর! আবশ্বক। তিনি 

সত্ব তীর্ঘযান্রা করিবেন। ফৌজদার সাহেব মেখ্রবাণী করিয়া 



৫৬ রাজা সীতারাম রায়। 

তাহার জায়ণীর ও ভ্রাতার প্রতি একটু নেক-নজর অর্থাৎ সদয় হইয়া 
করুণঘৃষ্টি কুন! ভূষণায় ফৌজদাব আবু তোরাপেরও ইচ্ছা-- 
সীতারামের সায় লোক যত দূরে থাকে, ততই ভাল। তিনি সাগ্রহে 

ও সোত্ঘাহে সীতারামকে তীর্ঘযাত্রা করিতে অনুমতি করিলেন। 

সীতারাম সন্নাসিবেশে সহচরদ্বয়ের সহিত বৈদ্যনাথ, গয়া, কাশী, 

প্রয়াগ, অযোধ্যা, বুন্নাবন, মথুরা প্রভৃতি তভীরথগ্রান পধ্যটন করিয়। 

ততৎ্কালের রাজধানী দিলী মহ্বনগরীতে বাদসাহ অরঙগজেবের দরবারে 

উপস্থিত হইলেন। সীতারামের স্থৃকীর্ত্ি কাহিনী নবাবের পত্রে 

পৃর্বেই সমাট-দরবাবে প্রচার হইয়াছিল। নবাব সায়েস্তা খা 

সীতারামকে ভাল বাসিতেন। সদ্বক্তা যুনিরাম সআটূদকাশে নিয়বঙ্গের 

অনেক পবগণার দুরবস্থাবর্ণন কবিলেন। তিনি কহিলেন, শিয়বঙ্গেৰ 

কোন পরগণ! জনশূন্য ও কোন পরগণ। জঙ্গলাবুত হইয়। আছে। 

আসামী আবাকানী ও পর্তপীছ্ের অত্যাচারে তদ্দেশে আর লোক 

বাস কবিতে চাহে না। তথায় লোক বাস করান বিশবৎসর কাঁল- 

সাপেক্ষ। সম্রাট অবঙ্গজেব এই সকল অবস্তা পরিজ্ঞাত হয়া সীতা- 

রামকে রাজ! উপার্ধির পাঞ্জামহি ফরমান দিয়া নিয়বঙ্গের আবাদী সনন্দ 

অর্থাৎ প্রজ্জা-পত্তনপুর্ববক স্ুনিয়ম ও ন্ুশঙ্খলাস্থাপনের সনন্দ দিলেন। 

সীতারাম এই বাজা উপাধিব সনন্দ পাইয়া প্রফুল্পমনে দিল্লী হইতে 

স্থলপণে প্রয়াগ পর্যন্ত আগমন কবিলেন। তখন বর্ষাকাল, ভাগীরথী 

অতি শোতম্বতী হইরাছিলেন। তিনি প্রয়াগ হইতে নৌকাপথে 

যাত্রা করিলেন । পথিমধ্যে কাশীধামে তিন দিনের জন্য অপেক্ষা কবেন। 

এই সময়ে মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের কতকগুলি বাখিপুর্ণ এক নৌকার 
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সহিত তাহার দেখা হইল। এই নৌকায় দুই কায়স্থ ভগিনী দুইটি 
কন্ঠার সহিত তার্থবাত্রায় গিয়াছিলেন। ছুটি কন্টার মাতা জোষ্ঠা 

ভগিনী রোগযন্ত্রণায় ছট্ফটু করিতেছিলেন। হ্ৃদয়বান্ সীতারাম 

রোগনিপীড়িতা রমণীর শুশষায় রত হইলেন। বিধবার কাল 

পূর্ণ হইয়া আসিল। তিনি কন্তা দ্রইটিকে সীতারামের হাতে হাতে 

দরিয়া, তাহাদিগের বিবাহ দিবার ভার লওয়ার কথা সীতারাম ছার 

অঙ্গীকার করাইয়া লইয়া, কনিষ্ঠ! বিধবা ভগিনীকে আশ্বস্ত কবিয়া 

স্বচ্ছন্দমনে তবলীল! সাঙ্গ করিলেন। সীতারাম সেই যাত্রিনৌকার 

সহিত মুর্শিদাবাদ পর্যান্ত আসিয়া দেই কন্তাদ্বয়ের মাতৃঘসাকে 
কিঞ্চিৎ অর্থ দিয়! তাহার গৃহে বাখিয়া আসিলেন। এবং তাহাকে 

বলিয়। আসিলেন। কন্যাত্ঘয়েব বিবাহকাঁল উপস্থিত হইলে বিধবা 

সীতারামকে সংবাদ দিবেন, অথবা তিনি কন্ঠাদ্বয়কে লয়] 

সীতাবাঁমের নিকট যাইবেন ও সীতারাম কন্ত। ছুইটির বিবাহ দিয় 

দিবেন | 

অনস্তর সীতারাম মুর্শিদাবাদে আদসিলেন। ভিনি যথানিয়মে 

অতিশয় বিনয় ও নত্রতা সহকাব নজর দিয়া কুর্ণিশ করিয়া মুর্শিদ 

কুলী খাব সহিত দেখ! কধিলেন। যুর্শিদদ কুলী খাও সীতাবামকে 

আর একটি আবাদী সনন্দ দিয়া দশ বৎসরের কর দেওয়া হইতে নিষ্কৃতি 

দিলেন। কিন্তু তিনি প্রকাশ করিলেন, আবাদী মহলের অল্প দিনের 

মধ্যে অবস্থান্তর হইলে কিছু নজরান ও আব ওয়া আদায় করিয়া দিতে 

হইবে। এতট্রিন্ন সীতারাম গড়বেষ্টিত বাড়ী নিশ্মাণের ও অত্যাচার 

'উৎপীড়ন নিবারণ জন্ঠ সৈশ্ গাথিখার অনুমতি লইলেন। 
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মুর্শিদাবাদ হইতে রওনা হইয়া আপিয়া পথিমধ্যে কাটোয়! মহকুমার 

অন্তর্গত কপিলেশ্বরেব ঘাটে কুঞ্, প্রসাদ গোম্বামীব সহিত সীতারামের 

দেখা হইল। কুষ্প্রসাদের ভূষণা অঞ্চলে শিষ্য থাকায় এবং তিনি ও 

তাহার ভ্রাইগণ পণ্তিত হওয়ায় সীতাবাষ ও তীহার পিতাব সহিত 

তাহাদিগেব পৃর্বব হইতে বিশেষ পরিচয় ছিল। বরাঁব হাঙ্গামাদি কারণে 
কৃষ্ণ প্রসাদ ভূষণা অঞ্চলে বসবাস করিবার অভিলাষ জানাইলেন । 

সীতারামও তাহাকে সাহাধ্য করিবার সম্পূর্ণ আশা দিলেন । কৃষ্ণপ্রসাদ 

ও সীতাবাম দুইজনের বহুক্ষণ নানা বিষয়ে সন্তোষ সহকারে কথোপকথন 

হইল। কৃপ্ঃপ্রসাদই গাণয়৷ সীতারামের ভাবী গৌরবেব বিষয় 

বলিয়া দ্রিলেন। 
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৬ জপ শপ জপ 

মহম্মদপুর নগর-নির্মাণ, কম্মচারি-নির্ব্বাচন ও বিবাহ 

যৎকালে সীতাবামের যশঃসৌরভে বঙ্গদেশ পূর্ণ, তখন সীতারাম 

স্বয়ং বাদশাহ অবঙ্গজেবেব নিকট হইতে রাজ! উপাধি ও আবাদী 
সনন্দ লইয়া! আসিলেন। সীতারাম সম্বন্ধে কাল্পনিক 'ও অতিরঞ্জিত 

অনেক গল্প প্রচার হইয়া! পড়িল। সীতারামের দানশীলতা, সত্যবাদিতা 

গ্ায়ণিষ্ঠা ও শিরপেক্ষবাদিত। সম্বন্ধে কত গল্প প্রতিদিন উদ্ভাবিত 

হইয়া প্রচারিত হইতে লাগিল। কয়েকটী বিধবা ভূম্বামিনী ও 
নাবালক জমিদার স্ব স্ব জমিদারী সীতারামের তন্বাবধানে বাখিলেন। 

ইহাতে ও রাজভবন দৃঁ়তর করিবার ও প্রবলতর সৈনিকদলের শী 
প্রয়োঞ্জন হইল। তিনি নিকটবর্তী স্থানের মধ্যে একটী রাজধানীর 

উপযুক্ত স্থান অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। ফকির মহম্মদ আলি 

তৎকালে নাবায়ণপুর গ্রামে রাজধানী নির্মাণ করিবাণ গান নির্বাচন 

করিলেন। ইহার উত্তবে ছত্জরাবতী ও তাহার কিঞিৎ উত্তরে বারা- 

সিয়।নদী, পুর্বে শতরোতম্বতী এলেংখালির খাল, মধ্য দিয়া কালীগঙ্গা নদী 

প্রবাহিত ছিল । এই স্থানের পশ্চিম্রিকে কতকগুলি বৃহৎ বৃহৎ 

বিল তৎকালে বিগ্ভমান ছিল। এইরূপ স্থলে শক্রগণ সহসা প্রবেশ 

করিতে পারে না বলিয়া মহম্মদ আলি এই স্থান রাজধানীর উপযুক্ত 



৬৩ রাজা সীতারাম রায় | 

মনে করিয়াছিলেন। নারায়ণপুর নাম দিয়! নব রাজধানী সংস্থাপন 

সম্বন্ধে এতদ্দেশে বহুবিধ কিন্বদস্তী প্রচলিত আছে। আমরা তাহার 

কোনটিকেই অলীক ও কক্পনাপ্রস্থত বলিতে প্রস্তুত নহি। সকল 

কিবদন্তীবই কিছু না কিছু মূল আছে, কিন্বদস্তীগুলি এই £-- 
(১) সীতারাম নারায়ণপুরে রাজধানী স্থাপনের অতিলাধী হয়৷ 

সেই স্কানবাসী মহম্মদ আলি নামক এক ফকিবকে তাহার আস্তান। 

ভাঙ্গিয়া উঠিয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন। ফকির প্রথমতঃ যাইতে 

সম্মত হইলেন না, পরে প্রস্তাব করিলেন তাহার নামানুসারে নব 

রাজধানীর নাঁম রাখিলে তিনি এ স্ান পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত 

আছেন। সীতারাম ফরিরের কথায় সম্মত হইয়া নগর নির্মাণ করিতে 

লাগিলেন । 

(২) মহম্মদ আলি ফকিব সীতারামের উপদেষ্ট। ও পরম হিতৈষী 

ছিলেন। তিনি নারায়ণপুরে তাহার আবাস ভাঙ্গিয়। সীতারামকে নৰ 

নগর গ্রস্ত করিবার উপদেশ দিয়া আজীবন সীতারামের পরামর্শদাতার 

কাধ্য করিতেন। এজন্য তাহাব নামানুসারে নগরেব নাম হইয়াছে। 

(৩) সীতারামের পিতা উদয়নারায়ণ ভূষণাব নিকটবস্তাঁ গোপ।ল- 
পুরেব বাটা হইতে অশ্বারোহণে সুধ্যকুণ্ডের বাটাতে আসিবার কালে 

নারায়ণপুরে কর্দমমধো তাহার অশ্বেব ক্ষুর বসিয়া যায়। তিনি 

অনতরণ করিয়! সেই স্থান খনন কবিয়! দেখেন, অশ্বক্ষুর এক ত্রিশূলে 

বিদ্ধ রহিয়াছে । তিনি সেই স্থানের নিয়দেশ খনন করিয়া একটী 

ক্ষুদ্র মন্দিব ও লঙ্গ্ীনারায়ণ শিলা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উদয়- 

নারায়ণের ইচ্ছা ছিল, নারায়ণপুরে লক্ষীনারায়ণ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা 
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করিয়া একটি বাটী নির্মাণ করেন, কিন্তু তিনি তাভাব জীবদাশায় তাহা 

সম্পন্ন করিয়া যাইতে পারেন নাই। সীতারাম পিতার ইচ্ছা কাধ্যে 

পরিণত করিয়াছিলেন। : 

(৪) সীতারাম একদ| অশ্ব পৃষ্ঠে গমন করিতে করিতে নারায়ণপুরে 

তাহার ভশ্বক্ষুর ভূগর্ভে গ্রবেশ করে। অশ্ব আপন বলে তাভার পা 

উঠাইতে পারে না। সীতারাম অশ্ব হষ্টতৈ অবতরণ কবিয়া অশ্বক্ষুর মুক্ত 

করিয়। দ্রেশ। অশ্বক্ষবে ত্রিশূল বিদ্ধ হইয়াছিল। সেই স্থান খনন 

করিয়! একটি ক্ষুদ্র মন্দির ও লক্ষ্মীনারায়ণ শিল। পাইয়াছিলেন। এই 

ব্যাপার দৈব ইচ্ছা মনে করিয়! তিনি নারায়ণপুরে নগব নির্মাণ করেন। 

এই সকল কিন্বদ্তীর তাৎপধ্য এই যে, সীতারামের কোন ফকির 

সহ ছিলেন। সীতারাম মহম্মদপুরে লক্গমীনারায়ণ মন্দির স্থাপন 

করিয়াছিলেন। তাহার পিতারও একটি লক্মীনারায়ণ-স্থাপনের 

ইচ্ছা ছিল। তিনি অনেক স্কানে গমন করিয়াছেন এবং অশ্ব অনেক 

স্থলে কর্দম মধ্য দিয়া গমন করিয়াছিল। সীতারাম অনেক স্থান খনন 

কবিয়াছেন। কোথাও 'একটি ভগ্ন মন্দির বাকিছু ইষ্টক পাইতে 

পারেন। সীতারাম প্রথম নারায়ণপুরের নাম লক্ষমীনারায়ণপুব 

রাখিয়াছিলেন। পরে কোন রাজভক্ত প্রজা! স্বীয় মনের তাব প্রকাশ 

করিলে তিনি ইস্লাম ধম্মের প্রবর্তক মহম্মর্দেব নামানুসারে স্বীয় রাজ- 

ধানীর নাম মহম্ম্পুর রাখেন। সীতরাম নিজে প্রকাশ করেন যে, তিনি 

লক্ষমীনারায়ণেব দ্রাস, তিনি উক্ত দেবতার গ্রীতাযথে রাজ্যবৃদ্ধি।) দুষ্ট দমন, 

শিষ্টপালন ও বিপন্নের উপকার কবিয়া থাকেন। এই সকল ঘটনাবলী 

বিমিশ্রিত হষঈয়া কল্পনা ও অতিরঞ্জনের সঙ্গে উক্ত ৪টা কিন্বদ্তী 
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গঠিত্ত হইয়াছে! সীতারামের নবরাজপানী নির্মীণের যদিও আমৰা 
ঠিক তাবিখ বলিতে পারি না, তবে আমবা এই কথা ধলিতে পাতি 

যে, নব রাজধানী দেবালয়সমূহ প্রতিষ্ঠার পুর্বে খুহীয় ১৬৯৭ ও ১৬৯৮ 

খুষ্টাঃব্ নিশ্মিত হইয়াছিল । 

সীতাবামের রাজবাড়ী প্রায় এক মাইল দীর্ঘ ও অন্ধ মাইলের 
কিঞ্িপধিক প্রন্থ 7 এই দুর্গ চওক্ষোণ, পৃনন পশ্চিমে গহীর গড়, ছুর্গের 

অনতিদূরে উত্তরপূর্ধে সীতাবামের পিতার নামানুসারে উদয়গঞ্জের 

থাল ও বাজার। বাটার দক্ষিণে তিন শত বর্ধিশ হাত ব্যাসার্ধ বা 

৬৬৪ ভাত ব্যাসের বৃত্তাকাঁব পুর্ষরিণী এবং সে প্রক্ষরিণীর চতুষ্কোণ 

স্থলে সীতারামের গ্রীল্মাবাস।  বাক্ষপানীর কিঞ্িতদুরে চিত্তবিশ্রাম 

নামক স্থানে সীতারামের চিত্তবিশ্ীম বা পল্লীনিবাদ ছিল। চিত্ত- 

বিনোদনার্থ তিনি নণগল) *দীতীরে বিঘোদপুব গ্রামে একটি কুট 

ভবন নিম্মীণ কবিয়াছিলেন। ধিনোদপূবেও তাহাব দ্বিতায় 

পল্লাহবন ছিল। কালের সব্বসংহারী নিশ্বাসে সকলেরই বিলর সাধন 

তয়। এই ভবনও নবগঞ্জা নদী গ্রাস করিবাব উপক্রম কবিলে নীল- 

কঠীর সাচেবগণ তা শাঙ্গিয়া ইহার কোন কোন উপকরণ চাউপিয়ান 

কুচীবাড়ী নিন্মাণে ব্যবহার করিয়াছিলেন। বীরপুরে কালীগন্গাতীরে 

সীতাবামেব আড়ঙবাড়ী অর্থাৎ শাবদীয়া বিজয়া দশমী দিনের 

অপগ্রিতি স্কান ছিল। এই বাড়ীর দৃশ্য অতি বমণীয়। ইহার 

একদিকে কালীগঙ্গ! নদী মন্যদ্রিকে স্বচ্চ নীলজলপুর্ণ সঙ্গীতের দোহা 

অনিত ছিল। বিজয়া্শমীর দিনে এই বাটি ও ইহার চতুনদিকস্থ 

পথ সকল আলোকমালায় সজ্জিত হইলে ও সেই সকল আলোকমাল৷ 
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'নদী ও দোহার জলে প্রতিবিদ্বিত হইলে তবনও অতি চিত্তবিনোদ 

দৃশ্ট ধারণ করিত। কালেব সর্বসংহারিণী শন্তিবলে এই ভবন 

মধুমতী নদী গ্রাস করিয়াছে । এই গুভে সীতাবামেব চতুর্থ ও পঞ্চম 

রাণী বাস করিতেন! এতত্িন্ন স্ষাকুণ্ড ও শ্ঠামগাঞ্জও সীতাবামের 

ঢুইটী বাড়ী ছিল। সীতাবামের বাড়ীর বিস্তণ্চ বিবরণ সীতারামের 

““কীত্রিশীর্ষক” পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইবে । 

সীতারামের নব রাজধানী অল্পদিন মধ্যে ধনে জনে পূর্ণ হইয়া 

উঠিল। নান! দিছ্দেশ হইতে গুণী, জ্ঞানী ও শিল্পী আসিয়া অবস্থিতি 

করিতে লাগিল। কর্ম্মকারপটী, কাইয়াপটী প্রভৃতি বাজার বসল। 

নগর ও তাহার রাজধানীর উপকগে অনেক গ্রাম ছাইয়া ফেলিল। 

এই নগবে হিন্দু মুসলমান, ক্ষত্রিয় পাঠান সুখে সম্প্রীতিতে বসবাস 
করিতে লাগিল। 

মেনাহাতী, মেলাহাতী বা মৃগ্নয় সীতারামেব সেনাপতি ছিলেন। 

ইহাকে কেহ শিখ, কেহ পাঠান মুমলমান, কেহ ক্ষত্রিয় ও কেহ 
বঙ্গদেশীয় কায়স্থ বলিয়া থাকেন। যেকাবণে ইহাকে তিন্ন ভিন্ন লোক 

ইহাকে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় বণেন, তদ্দিবরণ পরে বলিব। এস্লে তৎসব্বন্ধে 

আমাদের মত মার প্রকাশ করিব। মেনাহাতী নড়াইলে মহকুমার 

অন্তর্গত বায়গ্রামনিবাসী ঘোষবংশের পুব্বপুকষেব একজন। এই বংশে 
স্বনামথ্যাত ডাক্তার সীভানাথ ঘোষ ও সবজজ প্রসন্নকুমাবৰ ঘোষের 

নাম অনেকেই পরিজ্ঞাত আছেন। ইহার জাতিতে দক্ষিণরাটীয় 

কায়স্থ। মেনাহাতীর প্রকৃত নাম রূপনারায়ণ বা রামরূপ ঘোষ, 

ইহার শরীর দৈর্ঘ্যে ৭ হাত ও হাষ্টপুষ্টতা আকারানুযায়ী ছিল। 
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ইনি গৃহে থাকিতে ছুষ্টদমন ও দশ্থাদিগের অত্যাচারনিবাবণে 

স্বতঃপ্রনৃত হইয়! অগ্রসর হওয়ায় তাহার পিতামাতা ও স্বজনগণ 

তিরস্কার কবেন। ইহাতে তিনি “ক্রাধপববশ ভইয়| টাকাঁব নপাব-সর- 

কারে কার্ধা করিবেন বলিয়া গমন কবেন। তথায় সাতাবামের সহিত 

তাহার পবিটয় ভয়। সীহ্াবামেব ডাঁকাইত্রি-নিনাবণ সময় দেশের 

নান। স্তান পর্যটন কবাঁয় ও দেশীয় লোকের নান যন্ত্রণ! সন্দর্শন করায় 

তিনি দেশহিতকর কাধ্যে জীবন উৎসর্গ করিতে রুতসংকল্প হন। 

মেনাভাহী অরুতদার ছিলেন। তিনি সীহারামকে আদর্শ পুরুষ মনে 

করিতেন। মেনাহাহী ভীমের ম্যায় জানিতেন দাদা আর গদ।, 

অর্থাৎ সীতাবামের অন্জ্ঞা 9 তাভার পালন। তিনি কোন কার্ধো ভয় 

কপিতেন না, জীবনের প্রতিও তাভার কিছুমাত্র মমতা ছিল ন|। তীহার 

শারীবিক বল ও অস্থচালনাকৌশল অপুন্দ ছিল। তিনি গৃহে 
থ[কিতেই কুস্তী ৪ 'তীবন্দাজী শিক্ষা করিয়াছিলেন। ঢাকা ও দিল্লীতে 

থাকিয| গ্ঠান্ত অন্বচালন। শিক্ষা কপেন। তিনি দিলীতে কুস্তী কিয়! 

মন্লসমাজে দেনাচাহী উপাধি পান। মেনাচাতী প্রতিদিন কুল্তী করিয়। 

সর্বাঙ্গে মুক্তিকা মাথিতেন ; এইচ্ন্য সীতারামের গুকদেব তীাঠার নাম 

মুগ্মম বাখিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, তিনি পু্গীহ্িক কবিয়া 

সর্ববাঙ্গে যুত্তিকার ফেটা দিতেন, এ কারণেও তাঁভাকে লোকে মুগ্ময় 

বলিত। মেনাহাতী যেমন পঁজাহ্িক করিতেন, তেমনি মুসলমান 
ভজনাগহে ৪ যাইতেন | তাহার কোনও ধর্মের গ্রতি বিদ্বেষ ছিল ন!। 

তিনি শীতাবামের পাঠান ও ক্ষত্রিয় দৈনিকের সহিত একাদনে 

বসিতেন এবং ধার্িক,। সঠ্যবাদা ও জিতেশ্ত্রিম ছিলেন। তিনি 
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কোঁন বেতন লইতেন না। তাহার নিজেব ভরণ পোষণ ও দবিদ্রদিগকে 

দানের জন্য কিঞ্চিৎ অর্থ লইতেন মাত্র। তাহাব শ্বদেশহিতৈধিতা- 

ব্রতের বিদ্ধ হইবার ভয়ে বাড়ী ও স্বজনগণেব সহিত কোন সম্বন্ধ 

রাখিতেন নাঁ। মেনাহাতী এক এক দ্দিনে এক এক রূপ বেশ ধারণ 

কবিতেন। কথন বাঙ্গালী, কণনও হিন্দুস্থানী, কখন হিন্দু, কখনও 

মুসলমান সাঁজিয়। রাঁজপথে বাহিব হইতেন; নিজের কোন পরিচয় 
দিতেন ন।। তিনি স্বপাক অনন-ব্যগ্জন আহার করিতেন। 

সীতারামের ২য় সেনাপতির নাম আমিন বেগ, আদল বেগব! 

হামল বাঘা। ইনি জাতিতে পাঠান এবং একজন মিভাঁক বারপুকষ 

ছিলেন। ইহার পরিচয় আর আমরা কিছুই জানিতে পারি নাই। 

সততীয় সেনাপতিব নাম বক্তাব খাঁ, ইনিও পাঠান জাতীয় বীর। ইহার 

সহিত সীভতারামের যেরূপে পরিচয় হয়, তাহা! তৃতীয় পরিচ্ছেদের শেষ 

ভাগে বর্ণিত হইয়াছে । 

সীতারামের ঢালিসৈন্তের কর্তা ফকিরা মাঁছকাটা, ইনি জাতিতে 

নমংশূর্র, মংস্য কাটিয়া বিক্রয় করাই ইহার পুর্বপুকবের ব্যবসায় 
ছিল। শুন! যায়, ফকিরার বাড়ী পরগণে নলঘদীর বর্তমান 

তরফ কাপিয়ার অন্তর্গত কোন গ্রামে ছিল। ইহার বাহুবল দেখিয়। 

সীতারাম ইহাকে অস্তরশিক্ষা। দিয়। সৈনিক করিয়া তুলেন। রূপচাদ 

ঢালি সীতারামের ঢালিসৈন্যের অপর একজন নায়ক ছিলেন। ইনিও 

জাতিতে নমঃশূদ্র। :রুপচাদ্দের বংশধরগণ এক্ষণে মহম্মদপুরের 

িকটস্থ খলিসাথালি গ্রামে বাস করিতেছে। 
তারা থা, ধোল্ত মামুদ সদ্দাব, সোণাগাণধি দর্দার, এবং গোলামী 
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সর্গিব, এই চার্রিজন সীনারামের শরীররক্ষক ছিলেন । ইহার! পাঠান- 

জাঁভীয় সৈনিকপুকষ ; ইহাদের উন্বরপুকমগণ মাগুবা হইতে ৯ মাইল 

দক্ষিণে ও মহন্মরপূরের ১৯ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে কাতলি গ্রামে 

বাদ কবিতেছে। এতদিন সীতারামের ক্ষত্রিয় সৈন্তছিল। এখনও 

মহম্মরপূরের অন্তর্গত কাটগ্ড়াপাড়ায় অনেক ক্ষত্রিয়ে বাস শাছে। 

ম£ন্মদ্পুর থানার অন্তর্গত নবগঞঙ্জাব তীরে নভাটা গ্রামে যে ক্ষত্রিয়গণের 

বাস আত্ছ, উহার! বলেন, তাহারা পূর্বে সীভারামব রাজধানীতে 

ডিলেন, পরে মঘ আক্রমণ নিবারণ জন্য নহাটায় ও উচাব অপর পারে 

সিংহড় -বেরৈল গ্রাদে আপিয়াছিলেন। প্রর্ন্প আসামীপিগেব আক্রমণ 

নিবারণ জন্য গন্ধণাপাতে৭ সীতাবামের প্রতিষ্ঠিত ক্ষত্রিয়পল্লী দেখা 

যায়। সীতাপায়েব গত্রিযম সেণাপতির নাম পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ 

মেনাভাতী শরিয় সৈল্যণলের শায়ক ছিলেন। 

সাতারাম ক্ষভ্িয়, পাঠান ৪ ঢাপণিসৈগের মধ্যে কাহাবও প্রতি 

অনুগ্রহ বা কাহাধ ৭ প্রতি নিগ্রচ প্রদর্শণ করিতেন না। সকলের প্রতি 

তাহাঁব স্পান বিষ্ান ও শরন্ধ। ছিল । তাহান এখারবক্ষক পাঠান 

বীর ও অন্তঃপ্রররক্ক পাঠান মৈনিক প্রহরী ছিল। এক্ষণে অন্তঃপুরেধ 

নিকটে যে ছনিণাবিশিবু ভিট। ধণ্তযান আছে, তাহা একছজন পাঠাশ 

অন্তঃপুব-প্রতবীব গন্রী ছপিলাখ বাস-গৃহাবশেব । সীতাবামের সৈন্দলের 

রসদদাত। সনেক ছিলেন । কুমকূুলের দন্তবংশের পূর্ববপূরুব রূপনারারণ 

দত্ত সীতারামের সনিক বিভাগের একজন রসদদ(ত| ছিলেন ।২* তিনি 

সীতপামের বামপাল বিজগ্বের সযয় উত্তমরূপ রসদ সংগ্রহ করায় সীতা- 

বাম তাহাকে পারিতো ধিক স্বরূপ ৯৮ পাথা জমি দেবত্র দিয়াছিলেন। 
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কুপকলের দন্তবংশ দর্গিণ-রাঁট়ী কায়প্। ভাহাদের বংশে এক্ষণে 

রামচরণ দত্ত, লালবিহাবী দঞ্ত প্রস্ততি কয়েক লেক জীবিত আছেন। 

পলাসবাঁড়ীয়াব বনসুবংশের আদিপুরুব মদন মোহন বন পীভরামেব 

বেলদার সৈন্যের কর্তা ছিলেন। তাহাধ পংশে এখন বাসবিহী 

লন্থু জীবিত আছেন | মদনগোঠশ দুকায় ও বণিষ্ঠ ছিণেন। কথিত 

আছে, তিনি কোন সময়ে পুষ্টি হহতে স্থায় বদন ৪ শপ! এক্গার জন্য 

একখানি ক্ষুদ্রনৌক। দুই হস্তে মশ্তকোঁপাণ ধরিষ! সী৪,৫1:ব সভায় 

আস্য়াছিলেন। বপচাদ ম্দনগেভনেল তুল্য বলশালী ছিণেস। 

সীতারাম নলদী পরগণা শিক্ষর পা আধা পর, ডাহাৰ একজন 

ভমিদারী কাদ্য নির্বাহক 'পধান কম্মচারীর প্রয়োজন হয়। হামবৈধ্য 

দলেখ সংস্থাপক মথুখাপ্রশিধাসী রাজা সংগ্রান মিংহের দেওয়ান 
গড়েদহ আড়পাড়ার খিখ্যাত রাষব'শেব কোন বাক্তি ছিলেন। দেও- 

যানের ষাতায়াতভেব জন্য গডেদভ হইতে মগুবাপুব পথ্যস্থ যে সুপ্রণস্ত 

দা্গাল বা রাস্ত। প্রস্থত হয়, তাহা এখনও বন্গান আছে। এই 

বায়বংশের সাতটা বৃহৎ পুক্ষবিণা চিন এখনও বিদ্যমান দেখা বায়। 

যে বংশের লোক যে কাধ্যে পটু, প্রাচান কালে সেই বংশের লোককে 
সেই পদে নিয়োগ করার রীতি ছিল। সীতারাম সংগ্রাম শাহেৰ 

দেণয়ান বংশীয় গোঁধিন্দ রায়কে আনিয়৷ স্বীয় দেণয়ান পদে নিযুক্ত 

করিয়াছিলেন। গোবিন্দ এই সময়ে বৃদ্ধ ৪ একচক্ষহীন হইয়াছিলেন। 

ভিনি কিছুদিন বিশেষ দক্ষতার সহিত সীতাবামের দেওয়ানী কাধ্য 
কিয়া পরলোক গমন কবেন। তিনি এন ধান্মিক ও স্কাঁয়বান 

"লেন যে, এখনও এ অঞ্চলে পাশ! খেলিবার :সময়ে পাশার দানে 
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এক পোয়া বা এক চখেব দরকার হইলে খেলয়াবেরা দান ছাড়িবার 

সময বলে ভালা গোবিন্দরায় চোখ বা পোয়া বেখে যাস্ ১। 

গোবিন্দ বায় বাটীশেমীয় শোত্রিষ ব্রাঙ্গণ ছিলেন । তাভার শেব বংশধর 

হারাণ বা ঠাক্রার পরালাক গমন কালে একটী বন্যা রাখিয়! যান এ 

কন্ঠ! হইতে এক্ষণে ভাকর হটী দৌংব্র মাত্র আছে। 

সীতাবামেব জমিদাবী সংক্রান্ত কর্মমচাবীব মধো আমর! সীশারামের 

অপ্র দেওয়ান যদুনাথ মদ্ুমদার মহাশয়ের নাম পাইয়াছি; ইহার 

নিবাস বামসাগরের দক্ষিণ দিকে ছিল। এখনও তাহার বাটী ও 

মন্দিবাদির ভগ্রাৰবশেষ আছে। ইহার গৃহে সীতারামের মোহবযুক্ত 

সনন্দ রতিয়াছে ।২৭ ইষ্াবা রাট্রীশ্রেণীব ব্রাহ্মণ, সাবর্ণ গোত্র । ইহার 
উন্তবপুকষগণ এন্সণে কানুটায়। গ্রামে বাস করেন। ইহার বংশে এখন 

জানকীনাথ, আশুভোস ৪ আণচন্দ্র জীবিত আছেন। ইহাদিগের 

গভে সীহাবামের সময়ের কোন কোন কবিত। ও হিসাবথণ্ড আমরা 

পাইয়াছি। তাহ যথাস্থানে প্রকাশ কবিব। উষ্াদের এক্ষণে 

পূর্বের ন্যায় সম্পর্তি নাই, কিন্ত্র সীহারাম প্রদন্ত কিঞ্চিৎ নিষ্ষর জমি 

আছে। সীতাধামেব দেগয়ান বশ বলিয়া ইঙ্াদের বেশ মান সম্্রম 

আছে। ইষ্টাদের মহম্মরপুরে পৈতক বাটা, বাধিক ৩ টাকায় জমায় 

মতল্মদপূর নিবাসী বক্ষপ্হাগী দকে জম! দেগয়া ছিল। মহেশ্ন্দ্ 

দস মন্তুদ্দার সীহারামের নায়েব দেওয়ান ছিলেন। ইনি জাতিতে 

বারেন্রশেণীর বৈধ্য।  মহম্মদপুরের অন্তর্গত বাউইজানিতে ইহাব 

নিবাস ছিল। 

ভবানী প্রসাদ চক্রবর্ভী সীতারামেব পেঙ্গর ছিলেন। ঠাহাঁর 
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উত্তরপুকষগণ এক্ষণে ফরিদপুর জেলা অন্তর্গত নলিষ়। গ্রামে বাস করেন 

এবং নলিয়ার চক্রবস্তা বলিয়া! বিখ্যাত । ইহারাও সাবর্ণগোত্রজ 

রাটীশ্রেণীর ব্রাঙ্ষণ। যছুনাথ দেওয়ান হইয়া মজুমদার উপাধি পান 

কিন্তু ভবানীপ্রসাদের পূর্ব উপাধি চক্রবন্তহি থাকিয়া যায়। নলিয়ার 

চঞ্বর্তী মহাশয়দিগের এখনও কিছু সম্পত্তি আছে। সীতারামের দত্ত 

সহত্রাধিক বিঘ1 নিফর বঙ্গত্র আছে। বঙ্গপুরের বিখ্যাত উাকল 

৬শ্যামমোহন বাবু ৪ তীয় ভ্রাতা সবজজ, বাবু গিরীন্দসোহন চক্রণত্তা 
এম এ, বি এল, চক্তবার্তবংশেব বংশধর । 

বলরাম দাস সীতাবামের মুন্দী ছিলেন। ইনি জাতিতে বারে 

শেণীব কায়ন্ত। ইচছাব উত্তবাধিকাবিগণের উপাপি সম্প্রতি মুন্সী 

ব্মান সময়ে যশোর জেলার অন্তর্গত কাধিরপাড়। গ্রামে ইহাদের 

নিবাপ। ইহাদের এখনও বেশ সম্প্ডি মাছে। চাবি সম্প্রধায়েখ 
কায়স্থ মধ্যে বাবেন্ত্রশেণার কায়স্থ অত অল্প। কৌনিগ্-প্রথাব এই 

শেণাব কায়স্থগণ (সিদ্ধ ও সাদা ছুই সন্প্রদায়ে বিভক্ত । দাস, নক্দা, ও 

চাকী সিদ্ধ; দেব, দত্ত নাগাদি সাপা। অঠিগোঞজ নবি দাস 

দ্াসবংশেধ আরদপুণ্ধ। দসবখশ চাকবী উপৎক্গে মঞুমদার, 

সপ্রকার, বায়, মুন্পী প্রভৃতি উপ।ধি পাইযাছেন। নরহরি হইতে ৮ম 

পু€ষ নিয়ে খাজাবলোচনণেব ৩য় পুত্র হাররাম, রামরাম ও গখাধায। 

বামরাম ও ছ্র্গাবাম অদীম সাহসেব মঠিত আসাম] ৬াকাইতদিগের 

আক্রমণ নিবাধণ করায় সীতাবাম সহুষ্টু তইউয়। িশপাক্টীয়া নামে এক 

থাশ। গ্রাম দু ভ্রাহাকে দুগ্ধ খাইবার জন্য নিক্ষর দন কবেন। ছুর্থা 

রামকে আদব করিল] সীঠারামেদ গোস্বানা-গুক বলরাম ধলিহেন 
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এবং ছশারামের নাম সীতারামের রাজধানীতে “বলরাম* বলিয়া” 

সকলে জাশেন। এই বংশে ব্রজনাথ যুন্সী, দ্বারকানাথ মুন্পী, ষছুনাগ 

মুন্সী, চশ্্রনা৭ মুন্সী প্রতি অনেকে জীবিত আছেন। 

গদাধর সরকার সীতাবামের বাটীর তত্ববধারক ছিলেন। তাহার 

বংশদরগণ এক্ষণে বোণি আমগ্রামে বাস কবেন। এই বংশ এখনও 

নিজয়বসন্ত সবকাব ৪ গুকদাস সবকার জীবিত আছেন। উক্ত 

আমগ্বামের বিশ্বাস গু মুন্সী বংশ সীতারামের সরকারে সহকাখা মুন্সী ও 

নায়েবের কাধ্য কবিতেন। 

সীতাবামেব অস্থান্ কন্মচাবীব নাম আমরা বিশেষ অন্তসন্ধানে ও. 

জানিতে পারি নাই। মুনিরাম রায় সীতারামের পক্ষে অগ্রে ঢাকায় 

পবে মুর্শিদাবাদ নবাণসবকারে মোক্তাব ছিলেন। মুনিবাম বঙ্গজ- 

কার়স্থ। মভল্মদপুরের নিকটবপ্তা ধুলঝুড়ী গ্রামে ইঙ্টার উন্তরপুরুষের 

এখন ৭ বাদ আছে। ইহার বর্তমান বংশধবেব নাম জগবন্ধু রায়, 

ইহার ৭৮ শন টাকা আয়েব ভূসম্পন্তি আছে। মুনিরাষ পণ্ডিত ও 

সদ্বক্তা লোক ছি'লন। তিনি প্রথমে সাতারামের অধীনে নলদা 

পবগণায় মারের কাণা কবেন। নপাব-সরকারে যুনিরামের বেশ যশঃ 

এবং প্রতিপত্তি ছিপ! একট। কথ| আঁ”, “কোন্ সীতারাম রায়? 

যেমক1 উকিল মুনিরাম রায়" 

কুলাচাধোর কুলপঞ্জিক। ও গুককুলপন্ধীতে সীতাবামেব এই তিনটি 

বিবাভের পরিচয় পাণয়। যায় )--সাতারামের প্রথম বিবাহ মুর্শির্ঘ। বাদ 

গেলার অন্ধর্ঠত ফতেসিংক পরগণ।র মধ্যে দাসপালস। গ্রামে, দ্বিতীয় 

বারে অশ্রদ্বীপের নিকট পাটুলীতে, £তীয় বারে ভূষণার অ্দীন 
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ইদিলপুর গ্রামে হইয়াছিল। সীতারামের প্রথম! স্ত্রীর নাম কমলা 

তিনি প্রধান কুগীন সরল খা (ঘোষেব) কন্তা। সীতাবাম-বিষয়ক 

প্রস্তাবলেখকগণ সবলর্খাকে বীরভূম অঞ্চলের লোক বলিয়াছেন। 
জাণি না, মুশিদাাদেব কিয়দংশ সম্প্রতি বাঁবভূম জেল।ভৃন্ত হউযাছে 

কিন।। সীতাবাম কমলাকে ওজন করিয়া কন্ঠাপখেব টাকা দিয়া- 

ছিলেন। সবল খার বিবরণ যথাস্থানে লিখিত হইবে । 

বীবপুরে নওয়ারাণীব বাটী বা আডঙ্গবাটী বলিয়! সীহারাদের যে 

বাটী ছিল, তাহার নাম্দৃষ্টে অনুমান হয় সীতারামের আবও ঢই 
পাবণীতা স্ত্রী ছিলেন। কিন্বদস্তীতে ও মাসালিয়ার চক্রবর্তি-গৃহেব 

হস্তলিখিত কুলপুস্তক দৃষ্টে অন্নমান হয়, সীতাবাম কাখতে যে বিধবার 
সকার কবেন 'ও তাহার অস্তিম সময়ে তাহার কঙ্গান্বষের ধিবাহেব 

ভার লইবেন বলিয়া স্বীকাৰ করেন, দেই বিপবার ভগিনী, কন্তা ২টা 

লঈয়। সীতান্রামের বাজধানীতে উপস্থিত হন। সীতাবাম কন্ত। 

২টা স্থানান্তরে বিবাহ দ্রিবাব আয়োজন কপিলে বিধবা বলেন, কন্টাব 

বিবাহের তার লয়! অর্থ__সীতারাম কন্তা ছুটিবেেই (বিবাহ কবিবেন 

এই অঙ্গীকার করিয়াছেন। সীতারামের রাছবিভব, ধাঁজগৌবুব 

দেখিয়াই বিধবা সম্ভবতঃ এ প্রকার অর্থ কবিয়াছেন। সাতারাম 

গ্রাথমতঃ বিবাহে অন্বীকার করেন। কিন্ত বিপবা «খন বলিলেন-- 

সীভারাম বিবাহ ন। করিলে অঙ্গীকাধভ্রষ্ট হইবেনই, তখন তিনি 

গ্রতিজ্ঞাভঙ্গতয়ে কন্ঠা ২টীকে বিবাহ করিগেন। অজ্ঞাতকুলশীল! 

বিধবার সহিত াগত ২টা বালিকার পাণিগীড়ন করায় সীতাবামের 
অন্ত বাণীগণ এই নবোঢ়। রাণীদ্বয়েব সভিত এক নাটীতে খাস কবিতে 
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অসম্মত হন। এই কারণে বোধ হয় তাহার! মাতৃঘসার সহিত. 

আড়ঙ্গবাটীতে থাকেন এবং তাহাদের বিবরণ কুলাঁচার্য্যের গ্রন্থে স্থান 

পায় নাই। 



সীতারামের গুরুবংশ, পুরোহিতবংশ ও সীতারাম- 

সংশ্ষ্ট পণ্ডিত, কবিরাজ ও মোৌলবাগণ 

সীতারামের পিতার গুরুদেবের নাম রামভদ্র ন্তায়ালস্কার। তাহার 

ছুই পুভ্র-_রত্বেশ্বর সার্বভৌম ও রামপতি সিদ্ধান্ত । রামপতি সিদ্ধান্তের 

উত্তরপুরুষের পরিচয় পায় যায় নাই। রত্বেশ্বক্সের তিন পুভর- রাজেন্দ্র 

বিদ্যাবাগীশ, দেবেন্দ্র ন্তায়রত্র ও শ্রীরাম বাচমস্পতি। এই তিন পুত্রের 
মধ্যে রাজেন্দ্র বিদযাঁবাগীশের এক পুত্র সুকুন্দরাম স্টায়পঞ্চানন। মুকুন্দ- 

রামের পাচ পুজ-_মহাদেব ন্তায়বাণীশ (স্ত্রীর নাম তারামণি দেবী) 

দুর্গারাম, গঙ্গাধর, কালিদাস ও বিষুরাম। এই পাঁচ পুত্রের মধ্যে 

দর্গারামের পুন্র নীলক, নীলকের পুত্র মহেন্দ্র, মহেশ্চন্দ্রের পুত্র 
জগচন্দ্র, জগচ্চন্দ্রের পুত্র পরেশনাথ স্মৃতিতীর্থ জীবিত। অন্য শাখায় 

শ্রীরাম বাচম্পতির ছুই পুক্র, জয়বাম স্তায়পঞ্চানন ও পুরুষোত্তম ন্যায়া- 

লঙ্কার। জয়রামের পুত্র রামপ্রসার্দ, রামগ্রসাদের পুক্র সদ্বাশিবঃ 

সদাশিবের পুক্র বাণীক ভট্টাচার্য । রত্রেশ্বরেব ভ্রাতা রামপতির এক 

প্রপৌভ্রের নাম চন্ত্রচুড় ছিল। বঙ্কিমবাবুব উপস্তাসের চন্দ্রচুড় ও এই 

চন্ত্রুড় এক কি না বলিতে পারি না। আমাদের বোধ হয়, বহ্কিমবাবুর 

চন্ত্রচড় বাল্পনিক চন্দ্রচুড়, এই চন্দ্রচুড় নামের সহিত বক্ষিমবাবুর চন্ত্রচুড়ের 

মিলন একট! দৈবী ঘটনা! মাত্র । 
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বর্তমান সময়ের আ্বৌতম্বতী মধুমতী নদীব নাম পূর্বে বারাসিয়া ছিল এবং 

উহার তীরগ্ণ প্রকাণ্ড বাবুখালির কুঠিবাড়ী? পূর্বে ছিল না। এ বারাসিয়া 

নদীহটে ননদনপুব নামে একখানি গ্রাম ছিল। বারাধিয়া নদীও নণন- 

পুর গ্রাম এক্ষণে মধুমতী নদীর বিশ।ল উদবে বিণীন হইয়াছে। উদয়- 

নাঁবায়ণের সহিত তাহার দীক্ষা্ডর রামশ্দ্র ন্যায়ালঙ্কাব মহাশয় রা 

হইচে প্র নন্দনপুরে আসিয়া নবশিবাস নিম্মাণ করিয়ছিলেন। 

নন্দনপুরেব নিকটস্থ ফলিসা গ্রামে নার়ালঙ্কার মহাশয়ের এক ইষ্টক 

নির্মিত গৃহে চতুষ্পাঠী ছিল। তিনি শতাধিক ছাত্রকে ব্যাকরণ, সাহিত্য 

প্তিও জ্যোতিষ পড়াইতেন। সেই চতুষ্পাঠির তগ্নাবশেষ অদ্যাপি 

বর্তমান আছে। 

নন্দনপুর গ্রামে নিকটে ভাল ব্রাহ্মণ-সমাজ ন] থাকায় রামতদ্র 

নন্দনপুবে বান করা অগবিধা বোধ করিতেছিলেন। একদা রামভদ্র 

বাসের উপধুক্ত স্থানের অন্রসন্ধানে ভ্রমণ করিতে কগিতে গজারামপুরে 

উপস্থিত হইয়া প্রাতঃকালে প্রাতঃরুতা সমাপনান্তে নণগঙ্গাকুপে পূজা 

আঁকে নিমগ্ন ছিলেন । এই সময় 'এক প্রকাণ্ড শার্দ,ল আসিয়! তাহার 

ৃষ্টদেশ লেহন করিতে ছিল । নদাগভ্ কুন্তীরেখাও ব্রাহ্মণের প্রত 

কোন আক্রমণ করিতেছিল ন। রোসেন সা নাম* এক ফকিব গলা 

রামপুরে বাস করিতেন । তিনি এই অমানুষিক ত্রচ্মতেজ সন্দর্শন কিয়! 

রামভদ্রকে গল্গারামপুরে বাড়ী করিতে বলেন এবং তিনি পু স্থান পরি- 

তাগ করিয়| যান । রে।সেনেব অনুবোগে গঙ্গারামপুবে পূর্বমূত ফকির 

গণের সমাপিস্থলে তত্রত্য ভট্টাঢার্যাগণ অদ্যাপি প্রদাপ দিয়া থাকেন। 

সেই পন্নাধি স্থান কর্ধিত হইণে আনেক নর্-কষ্কাল বহির্গত হইয়াছিল ১), 
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মধুস্দন বাবু লিখয়াছেন, উক্ত ভক্টাচাধাবংশের রত্রেশ্বর কৰি 
সাব্বভৌম সীতারামেব দীক্ষাপগ্তরু ছিলেন। আমর! সীতারামের 

গুরুগৃহে গুরুপতীগ্রন্থে হাব কিছুই দোখতে পাই না। মধুবাবু আমার, 

পরিচিত বন্ধু,তিনি যে লোকের নিকট হইতে এই গুরুবংশের তালিক। 

ও সনন্দাদি সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাত্র কথায় ও কাধ্যে আমাদের 

বিশ্বাস কমই আছে। 

বিশেষতঃ হরিতরনগরে লক্মীনারায়ণের যে বংশধর আছেন, তাহার! 

গঙ্গারামপুরের ভট্টাচায্যদিগকে গুরুধংশ বলিয়া স্বীকার করেন ন!। 
আমাদের বোধ হয়, রামভদ্র সীতারামের পিতাব গুরু ছিলেন। 

রত্বেশ্বর সীতারামের গুক নহেন। সীতারামের পৈতৃক গুরুবংশ 
বলিয়া গঙ্গারামপুরের ভট্রাচাধ্য বংশের প্রতি সীতারাম ভক্তি শ্রদ্ধ! 

করিতেন। 

একটা কিন্বদন্তী আছে ষে, রত্রেশ্বর ও সীতা পামের গুরু কৃষ্ণবল্পতের, 

বিচাখ হয় এবং সেই বিচারে কৃষ্ণবল্পভ গয়ী হওয়ায় সীতারাম কৃষ্ণ 

বললভকেই গুক শিব্বচন করেন। 

গ্রেমধন্মধিতুরণকারী ভক্তির পুর্ণ অবতার চৈতন্তদেবের পার্থচর 

১রিদাস ঠাকুরের নাম বৈষ্ণব-সাহিত্ে প্রাসদ্ধ । তাহার উত্তরপুরুষের। 

জেলা বদ্ধমানের অন্তর্গত কাটোয়া মহকুমার অধীন ভাগীরথিতীরে টিয়া 

গ্রামে বাস করিতেন। কৃষ্ণবল্পভ ঠাকুরের! চারি ভ্রাতা ছিলেন,__ 

কুষ্ণকিন্কর, কৃষ্ণব্ীভ, কৃঝ্ঃপ্রসাদ ও কৃষ্ণকান্ত। হঠাৎ বগাঁর অত্যাচারে 

টিষ। অঞ্চল বড় উৎপীড়িত তইয়াছিল। তাহার! সব্বদা অপহরণ করিত, 

্রী-কন্ার মতীত্ব-ধন্মে হস্তক্ষেপ করি, গৃহ অগ্রিসাৎ করিত ও সামান্ত 
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বাধা পাইলে গৃহস্থের প্রাণনাশ করিত! বগার আক্রমণকালে কৃষ 

কিন্কর গোস্বামী তাহার বাটীতে স্থাপিত বিগ্রহ মদনামাহন রায়ের 

ভূষণ রক্ষা করিতে যাইয়। বগা হস্তে নিহত হন, তাহার পর কুষ্ঃপ্রসাদ 
স্বদেশ ছাড়িয়! স্কানাস্তরে যাইবার অভিলাষী হঈলে কপিলেশ্বরের ঘাটে 

সীতারামের সহিত তাহার যে মালাপ হয়, পাঠক পূর্বেই তাহা অবগত 
আছেন। অনন্তর কৃষ্ণবল্পভ সপরিবারে যশোহর জেলার অন্তর্গত 

বিনোদপুরের নিকটস্থ ঘুল্লিয়া গ্রামে আসিয়া সীতারামকে সংবাদ 
প্রেরণ করিলেন। সীতারাম যন্রপূর্বক তাহাদিগকে অভ্যর্থনা কবি- 
লেন। সীতারাম কুষ্ণবল্লতের নিকট দীক্ষিত হইতে অভিলাষী হইলেন 1 

রুষ্খবল্পভের কায়স্থার্দি জাতি শিম্য নাই বলিয়া তিনি তাহাকে 

মন্ত্র দিতে অসম্মত হইলেন। সীতারাম তাহাকে নঞজজরবন্দী ভাবে 

রাখিলেন। অনস্তর কষ্চবল্লভ বাধ্য হইয়া তাহাকে মন্ত্র দিলেন। 

শৃদ্রেব দান লইতেন না বলিয়া রুষ্ণবল্পভ সীতাবামের নিকট হতে 

পূর্ব্বে কোন দান গ্রহণ করেন নাঈ। মহন্মপপুরের নিকটবন্তা 
যণপুর গ্রামের কিয়দংশ কৃষ্ণবল্লচের ভ্রাতা রুমঃপ্রসাদের নামে বাধিক 

২৪২ টাকা কর ধার্য করিয়া জমা লইয়া ছিলেন। এই গুরুবংশ 

যশপুর ও ঘুললিয়! গ্রামে আছেন। গুরুপূ্র আনন্দচন্দ্র ও গৌরী- 
চরণকে সীতারাম 'অনেক নিকষ জমি দান করিয়াছিলেন। তন্মধো 

মহম্মদপুরের নিকটবন্টী ঝামা মহেশপুরের ১৫* বিঘা বক্র জমি 

মধুমতী নী গ্রাস করিয়াছে । আনন্দচন্দ্র ও গোৌরীচরণ ৮০* আট শত 
বিঘা! নিদ্বর জমি সীতাবামের নিকট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহার 
অধিকাংশ এক্ষণে তাহার ভত্তরপুরুষের দখলে নাই। উক্ত ব্রহ্মত্র জমির 
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সনন্দাদি তাহাদের গৃহে আছে। গুরুকুলপঞ্জী ও উক্ত সনন্দ ষশপুরের 
গোস্বামি গৃহে পাওয়া! গিয়াছে। এই গুরুবংশে পরে বাধাবল্পত। 

রুষ্চসরন্দর। নিত্য।নন্দ ও সর্বানন্দ গোস্বামী প্রাদৃভূতি হইয়াছিলেন। 
ইহাদের মধ্যে নিত্যানন্দ অন্ধ ছিলেন। তিনি অন্ধাবস্থায় অলৌকিক 

বুদ্ধিমন্তার পরিচয় দিয়! গিয়াছেন। এই বংশে এক্ষণে সর্ধানন্দের পুক্র 

বালক ভূদেব গোস্বামী জাঁবিত আছেন। 

কোঠাবাড়ী ও গোকুল-নগরের,ভষ্টাচাধ্যবংশ সীতারামের পুরোহিত 

বংশ। সীতাবামের সময়ে এ বংশে অনেক অধ্যাপক ছিলেন। ইহার! 

বংশমর্ধ্যাদায় প্রথান বংশজ। ইহাদের অবস্থা] এখন ভাল নয়। সীতা- 

রাম প্রদত্ত নিষ্ষর ব্রহ্মত্র অনেকই নষ্ট হইয়াছে। 

সীতারামের সময়ে ও তাহার পরে তদ্বীয় পুরে।হিতবংশে নিয়লাখিত 
অধ্যাপকগণ প্রাছুদুতি হইয়াছিলেন 2 

মঙ্গলানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের ছু পুত্র রতিদেব ও রঘুনাথ। 
১ম রৃতিদে গ্ঠায়বাগীশ ২য় রঘুন।থ বিদ্যাবাগীশ 

রামদ্েব তর্কভূষণ মহাদেব তর্কবাগীশ 

১। কালিদাস সিদ্ধান্ত, ১। নি পঞ্চানন 

২। কামদেব ন্ায়ালঙ্কার ২। সনাতন সিদ্ধান্ত 

৩। শ্রীংরি বাচমস্পৃতি ৩। রূপরাম বিষ্ভালঙ্কার 

&। ছৃর্গারাম সার্বভৌম 

শ্রহরি বাচস্পতির চারি পুত্র_-১ নন্দকি শোর স্তায়ালঙ্কার,২ রাঘবেন্্ 

তর্কালঙ্কার, ৩ রামচরণ বিগ্যালস্কার, ৪ রাঁমকেশব পঞ্চানন। 
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জয়রাঁম পঞ্চনিনের এক পুর, রুষ্খকিন্কব বিগ্ঠালগ্কার। সনাতন 

সিদ্ধান্তের পত্র বগর্ভ সার্বভৌম ।  শ্রীহরি বাচস্পতির ১ম পুত্র নন্দ- 

কিশোর গ্ায়ালঙ্কারের পুত্র মৃকুন্দবাঁমেব ধারায় চন্দ্রবাস্ত বিদ্যাভূষণ। 
রূপবাম বিদ্যালঙ্কারের ১ম পুত্র, ঘনগ্রাম তর্কালঙ্কার। ঘনশ্বামের দুই 

পুত্র, ১ম নন্দকুষাব ন্যায়বাণীশ ও দ্বিতীয প্রাণথণা পিদ্যাবাণীশ | নন্দ- 

কুমার স্তায়বাগীশেব ১ম পুত্র রামচবণ ভ্তায়পঞ্চানন। 

ভাস্করানন্দ আগমবাগীশ নামে একজন পণ্ডিত সীতারামের সভাষ 

আস! যাঁওয়। কবিতেন। তীভার লিখিত কবিতা সীতাবাষের দে ওয়ান 

যছু মজুমদাবের গৃহে পায়া গিয়াছে । ভাঙ্করেব পিখিত কাগজ দৃষ্টে৪ 

তাহা বিচক্ষণ প্রাচীন বোধ হয়। ভাস্করানন্দ পলিতা-নহাটার বৈদিক 

ভট্টাচাধ্য মাশয়দিগের একজন পূর্পুকষ। বন্তমান সময়ে যে গুকচবণ 

ও শ্রমমাচরণ ত্টাচার্য্য মহাশযেধা আছেন, ভান্কবানন্দ তাহাদিগের 

উদ্ধতন পঞ্চম পুকষের একজন | 
ভাস্কারের কবিতা এই £-- 

'ভাঙ্করে উদয় ভাস, উদয়নাবায়ণ দাল, 

তনয় রাজেন্দ্র সাতারাম। 

ওুণেন্্র দেবেন্ত্র তথি, ভূ-অদিপতি, 

ভূষণে ভঘিত গুণগ্রাম ॥ 

কমলা রাজমহিষী, কমলবনের শশী, 

কিঞ্চিত ভূমি দিতে কাড়িলেন রা । 

যুবরাজ শ্যামরায়, তিনিও সায় দিলেন তায়, 

দেওয়ান জী পাঁড়িলেন ইা॥ 
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বলবাম দাস মুন্সী সনন্দে পাঁড়িলেন মসি 
তফপালে বামনে কপাল। 

বাচস্পতির গোসা ছিল, কেমনে অমনি জাহির হ'ল 

রাণী চুপ-ভুপাল। 
র্ঁ র্ য় 

হাস কর ভার 'আনগে গোলাই । 

ঝাট যাও মাত লাও রাণীকে ফুস্লাই ! 

্ ৪ 

লয়ে ঝি দেওয়ান জী গুক মাইর ঠাই। 

তারা মাই দিলেন ঠাই রাণীর কাছে যাই। 
গা গং ৮ 

সন ১১১৬। ১৭ই জ্য। শ্রীভাস্কধ-__বাগীশ। 

উত্ত কবিতাব অর্থ এই £. 

পূর্নদেশে হু্য্যতুলায উদয়নারায়ণ দাস, তাতার পুল সীতারাম রাজার 

বাজা। সীতাবামেব রানী কমলা এত রূপবন্তী যে, যেমন শশী দেখিলে 

কমল সকল মুিত হয় সেইরূপ কমলার রূপেও অপর রাণীগণ মুদ্দিত- 

প্রায় হন। রাণী কমলা কিছু জমি দ্রিতে সম্মত হঈলেন। দেওয়ানজীও 
তাহাতে সম্মত হইলেন। যুবরাজ গ্ঠামরায় ও তাহাতে সম্মতি প্রকাশ 
করিলেন। মুন্সী বলবাম দাসও সনন্দ লিখিতে আরম্ভ করিলেন। 
এমন সময়ে দৈবাৎ প্রকাশ হইয়া পড়িল যে, রাজার গুরুবংশীয় শ্রীদাম 
বাচম্পতি তাস্করের প্রত কুষ্ট। ইহাতে রাজা বিশেষ কুদ্ধ হইলেন। 

' কিয়ৎকাল পরে রাজার ক্রোধ সহবাস হইলে তিনি বলিলেন, ভাস্কর তুমি 
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হান্ত কর, গৌপাইকে যাইয়া লইয়া আইস। রাণীকে বলিয়া! জমি 
জাইও না। ততৎপরে দেওয়ানজী তারামণি গুরঠাকুবাণীর নিকট একজন 

প্াসী পাঠাইয়া তাহার সম্মতি আনাইয়া পরে বাণীর নিকট পুনরায় 

যাওয়া হইল। 

মহাদেব চুড়ামণি বাচস্পতির শ্লোকে সীতারাম ও তাহার সহচবগণেব 

সহিত নিশানাথ ঠাকুর ও তাহার অন্ুচরগণের তুলনার কথা আমব! 

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে শ্লোকগুলি পাই 
লাই। অনুসন্ধানে জানিয়াছি, মহাদেব সীতারামের পুরোহিতবংশীয় 

একজন অধ্যাপক । 

সীতারামের সময়ে ও তাহার পরে মহম্মদপুরের অন্তর্গত বাউইজানী 
ও ধুপড়িয়! গ্রামে নিয়লিখিত পঞ্ডিতগণ প্রাভূতি হন। 
১। প্রীনারায়ণ তক্কালঙ্কার, ৯। শুরনারায়ণ তর্কালঙ্কার, 

২। রামরাম বাচম্পতি, ১০। রামকিহ্কর তর্কপঞ্চানন, 

৩। রামনিধি বিদ্যাভূষণ, ১১। রামগোবিন্দ তর্কসিদ্ধাস্ত, 

৪। জয়নারায়ণ সিদ্ধান্ত। ১২। বূবিদাস বিদ্যা বাগীশ, 

৫। গৌরচন্দ্র বিদ্যা ভষণ। ১৩। দুর্গাচরণ শিরোমণি) 
৬। বলরাম তর্ক ভূষণ, ১৪। রামসুন্দর স্বৃতিরত্, 

ণ। হরচন্দ্র তর্কালস্কাব, ১৫৭ গোরপ্রসাদ ন্যায়বাগীশ, 
৮। লক্ষমীকান্ত বিদ্ভাভৃষণ,  ১৬। বামকুমার সিদ্ধান্ত। 

ধুপড়িয়ার প্ডিতধর্গ। 

১। পাঠকচন্দ্র ভট্টাচার্য, ৮। নিমানন সরন্বতী, 
২। কালিদাস সিদ্ধান্ত, ৭ বিশ্বনাথ তর্কসিদ্ধান্ত, 
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৩। রামকেশব তর্কালঙ্কার, ১*। রামনাথ বাচম্পতি, 

৪। রামরুষ্ পঞ্চানন, ১১। ব্রামকান্ত তকবত 

৫। কালিকা প্রসাদ বিদ্যাভূষণ, ১২। অনম্তরাম সার্বভৌম, 
৬। রামনারায়ণ হ্ায়।লঙ্কার, ১৩। কাশীনাথ তর্কন্তায়রত্ব | 

৭। রাষেশখ্বর তর্কপঞ্চানন, 

সীতারমের রাজধানীতে অভিরাম সেন কবীন্দ্রশেখব প্রথমে কবিরাজ 

ছিলেন। তীহার চতুষ্পাঠীতে অনেক ছাত্র অধ্যয়ন করিত। তিনি 

কোন সময়ে রাজার অপ্রীতিকর রাজনৈতিক বিষয় লইয়া ছাত্রগণের 

সহিত বাদান্বাদ করায় নীতারাম তীহার প্রতি রুষ্ট হন। রাঁজকোপে 

অভিরাম বাধ্য হইয়। মহন্মদপুর নগর পরিত্যাগপূর্বক খান্দারপাড় যাইয়। 
বাস করেন। কলিকাতার লব্বপ্রতিষ্ঠ কবিরাজ দ্বারকানাথ সেন কবি- 

রত্ব মহাশয় এই অতিরাম কবিরাজ মহাশয়ের বংশধর । সীতারামের 

সময়েই তারানাথ কবিভূষণ, পঞ্চানন কবিরত্ব, বিশ্বস্তর রায়, যুধিষ্ঠির 
দাসপ্তপ্ত, মধুস্ছদন কর প্রসৃতি ফবিরাজগণ মহন্মদূপুরে অবস্থিতি 
করিতেন । মধুস্দন করের বংশধরগণ এক্ষণে সারুলিয় গ্রামে বাস 

করেন।২" 

মৌলবী সামসুদ্দীন, নুরমালি, সাজাহান্আলী, কেতাব্ী ও এনাতুল্লা 
মহম্মদপুর রাজধানীতেই অবস্থিতি করিতেন। ইহাদের তিন জনের 

মোক্তাব (চতুষ্পাঠী) ছিল। অপর ছুই জন কখন ভূষণায় ও কখন 

মহল্মদপুরে সীতানাথের সভায় মোক্তারী করিতেছেন। ২* 
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রাজস্থাপন সম্বন্ধীয় কিন্বদন্তী ও রাঁজ্য- 

স্থাপনের পদ্ধতি 

সীতারামের বাজ্যস্থাপন সম্বন্ধে বহু কিন্বদস্তী প্রচলিত আছে। দে 

সকল কিন্বদন্তী কোন কোনটী অসার, অলীক ও রূপক অলঙ্কারসূলক 
হইলেও তাহ! ইয়া, ওয়ে্টল্যাড সাহেব ও সীতারাম বিষয়ক প্রস্তাব- 
লেখকগণ তুহাধিগের পুস্তকে সন্নিবেশিত করায় আমর! তাহ! একেবাবে 

পরিত্যাগ করিতে পারি না। আমরা সেই সকল কিব্বদন্তীর সহি 

সীতারামের প্ররুন্ত জীবন*রিতেব কি সন্বদ্ধ আছে) তাহা দেখাইবাব চেষ্টা 

পাইব। কিন্বদন্তীগুলি এক্ট ৪- 

১। পিয়বঙ্গদেশে লীতারাম বলিয়। একজন ডাকাইত ছিলেন। 

তিনি ডাকাইতি করিয়। বহু অর্থসংগ্রহ করেন ও জমিদার হইতে যন্রবান্ 

হয়েন। ফৌজদার ণবাধের আত্মীয় আবু তরাপকে সীতারামের লোকে 

নিহত কবায় সীতারাম ধৃত ও বন্দীকৃত হন এবং নবাৰের আদেশে 

তাহার প্রাণ? হয়। 

২। সীতারামের হরিহর নগরে তালুক ও শ্তামনগরে একটা জোত 

ছিল। একদিন তিনি অশ্বারোহণে গমনকালে নারায়ণপুর গ্রামে তাহার 

অখন্ষুরে একটা ত্রিশূল বিদ্ধ হয়। বেস্থলে ত্রিশূল বিদ্ধ হয়, সেইস্তান 
খনন করিম সীতারাম এক লক্ষমীনারায়ণ বিগ্রহ লাভ করেন। সীতাবাম 
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সেই দেবতার দাস, দৈব ইচ্ছা যে তিনি রাজ্য স্থাপন করেন, এই কথা 

প্রকাঁশ করায় দলে দলে লোক তাহার অধীনে আসিতে থাকে এবং তিনি 

ফকিরের আদেশে নাবায়ণপুবের নাম মহন্মদপুর বাখিয়। রাজ! 

হইয়া উঠেন। 

৩। বঙ্গদেশে বারজন ভূয়া উপাধিধারী জমিদার ছিলেন । তাহারা 
দিলীর রাজস্ব বন্ধ করিয়াছিলেন। এই সময় সীগারাম দিল্লী হইতে 

তাহাদিগকে দমন করিতে আসেন এবং তাহাদিগকে যুদ্ধে পবান্ত করিয়। 

শিজে রাজা হন ও দিল্লীর প্রাপ্য কর বন্ধ করেন। 
৪। সীতারাম দিল্লীতে চোপদার ছিলেন। বঙ্গদেশের রাজস্ব 

নিরাপদে আদায় হইত ন1। সায়েস্তা খ! ও আজিযওসান প্রভাত নবাব- 

গণ রাজস্ব আদায়ে বিশেষ দক্ষ ছিলেন না। মুর্শিদকুলী খ৷ বাঙ্গালা 

বিহার, উড়িষ্যার নবাবের অধীনে দেওয়ান ও সীতারাম সাজোয়াল 

হইয়। আদেন। সীতারাম নিয়বঙ্গ অঞ্চলে কর আদায়ে দক্গতা দেখাইলে 

নলগা পরগণা জায়গীর পান ও পরে নিজেও সম্রাটের প্রাপ্য কর 

বন্ধ করেন। 

৫ সীতারামেব পিতা সাতৈরের রাজা শক্রজিৎকে ধরিতে আসেন । 

তাহাকে বন্দী করিয়া দিল্লীতে লইয়া যান। সেখানে সীতারামের পিতা 

উদয়নারায়ণ মৃত্যুমুখে পতিত হয়েম। সীতারাম পিতার সহিত দিল্লীতে 

ছিলেন। তাহাকে নানা বিপদের সম্ুখান হইতে হয়। একদিন রাত্রিতে 

সীতারাম স্বপ্নে দেখেন, তিনি বাশি রাশি দগ্ধমৃন্তিক! ভক্ষণ করিতেছেন। 
পোঁড়। মাটি স্বপ্নে দেখার ফল রাজ প্রসাদ ও রাজালাত। অনন্তর সীতা 

'রাম বঙ্গদেশে আবাদী সনন্দ পাইয়া আইসেন। 
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৬। সীতারাম জাকমন্ত্র জানিতেন। জীকমন্ত্রের কাধ্য এই য়ে 
তাঠার প্রভাবে ভূগর্ভে প্রোথিত ধনে অনুসন্ধান পাওয়া যায় । সীতা- 

রাম মন্ত্রবলে ভূগর্ভেব গুপ্তধন পাইয়া রাজ! হয়েন। 
৭। সীতাবাম ভাগ্যবান্ পুকষ। যেখানে যে গুপ্তধন থাকিত, 

তাহাব! ডাকিয়া সীতারামকে উঠাইয়া লইতে বলিত। সীঘারাম সেই 
সকল ধন পাইয়! রাজ! হয়েন। 

৮1 এক ফকির সীতারামকে স্নেহ করিহেন 1 তিনি সীতারামের 
হাত ও কপাল দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে, তিনি রাজ! হইবেন। সীতারাম 
ফকিবের কথায় বিশ্বা করিয়৷ বাজান্থাপনের চেষ্টা করেন এবং ভাহার 

চেষ্ট। ফলবতা হয়। 
৯। সীতারাম মুর্শিদাবাদ হইতে গঙ্গাম্নান করিয়। নৌকাপথে বাড়ী 

আমসিতেছিলেন। পথিমধো এক পণ্ডিত ব্রাহ্মণের সহিত গঙ্গাবক্ষে 

ঠাহার সাক্ষাৎ হয়। তিনি সীতারামের করকোণ্ঠী গণনা! করিয়া বলেন, 
সীতার।ম রাঁজ। হইবেন। সীতারাম সেই ব্রাঙ্গণের মন্ত্রশিষ্য হয়েন এবং 

সেই ব্রাহ্মণপ্রদত্ত মন্ত্রবলে তিনি রাঁজ্যলাভ করেন। 

১০1 সীতারাম স্বপ্লে দেখেন তিনি এক বুক্তময়ী প্রক্করিণীতে 

সম্তরণ করিতে করিতে উষ্ণরক্ত পান করিতেছেন। রক্তপান স্বপ্রে 

দেখার ফল প্রচুর অর্থলাত। এই স্বপ্নদর্শনের কিছুদিন পরে তিনি 

যদ্ধবিদ্যা শিক্ষার জগ দিল্লীতে গমন করেন। দিল্লী হইতে প্রত্যাবর্তন- 
কালে তিনি ভাগীব্থী মধো এক লৌহ বাকপূর্ণ স্বরযুদ্রা প্রাপ্ত হয়েন। 
দেঈ অর্থতারা তিনি সৈন্সামস্ত রাখেন এবং রাজা হয়েন। 

১১। সীতারামের কোন আত্মীয়ের বাড়ীতে রাত্রিযোগে ডাকাইত 
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আসিয়া পৈশাচিক অত্যাচার করে। সীতারাম তদদ্শনে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা 
করিয়। দন্দযুদ্দমনে অভিলাষী হয়েন। তিনি ঢাকায় যাইয়। নবাব-ভবনে 

যুদ্ধবিদ্া শিক্ষা করেন ও বঙ্গেখবরের অন্ুমত্যন্সারে তৎকালের বজদেশের 
দন্্যদল দমন করিয়। পরে স্বয়ং রাজ। হন। 

১২। সীতারাম একদিন কোন আত্মীয়ের বাটীতে উপস্থিত ছিলেন । 
এমন সময়ে সেই আত্মীয়ের গ্রামে মগ» পত্ভগীজ ও আসামী দশ্থ্য প্রবেশ 

করে। তাহার! তত্রত্য যুবতীগণের ধর্্মনষ্ট করে, ধনরত্ব অপহরণ করে, 

গ্রাম অগ্রিসাৎ করে ও অনেকগুলি যুবক যুবতী বালকবানিক1 ধিয়। 

লয়] গ্রামান্তরে চলিয়া যায়। সীতারাম এক কৃপে পলাইর়া শিয়া 
আত্মরক্ষা করেন এবং প্রতিজ্ঞা করেন যে, বঙ্গদেশের এই আক্রমণকারী- 
গণকে যে উপায়েই হউক দমন করিবেন ।২২ 

১৩। সীতাবামের এক সাতুল রাঢ়দেশ হইতে ভূষণা অঞ্চলে তাহ'র 
মাতাকে দেখিতে আসিতেছিলেন। তাহার সহ্তি ক্ছি বহুমূল্য বসত 
ও কেবল পাথেয় জন্ত কিছু অর্থ ছিল। বর্তমান নদীয়া! জেলার পুর্বাংশে 
দহ্্যগণ তাহাকে নিধন করে সীতারাম মাতার ইচ্ছায় বুদ্ধবিদ্যা শিক্ষ। 
করেন এবং তীহাব মাত! মৃত্যুশয্যায় সীতারাম ও লক্ষমীনারায়ণ দ্বারা 
প্রতিজ্ঞা করাইয়া লয়েন যে, তাহারা আজীবন দস্থ্যদলনে যথাসাধ্য ফত্ব 
করিবেন। দস্্যুদলন করিয়াই সীতারাম রাজ হন। 

প্রথম কিন্বদত্তী ষ্য়ার্ট সাহেব পারসপিক গ্রন্থ হইতে অগ্রবাদ করিয়া- 
ছেন। নবাবের আত্মীয় আবুতরাপ সীতারাম-কর্ক নিহত হওয়ায় 
নবাব সীতারামকে দস্থ্য-তস্কর যাহ] ইচ্ছা বলিয়। দ্রিলীতে পত্রপ্রেরণ 

' করিতে পারেন 1 দিল্লার পারসিক গ্রন্থলেখক সীতারামের গুপগ্রাম 
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অপরিজ্ঞাত থাকায় নবাবের পত্র দ্ৃষ্টেই সীতারাম কাহিনী বর্ণন করিয়া" 
ছেন। দ্বিতীয়, তৃতীয় কিন্বদত্তী ওয়েষ্টলাগ্ড সাহেব শুনিয়া লিখিয়া- 

ছিলেন। তিনি আরও এক পত্রে লিখিয়াছেনও* ষে, এই সকল 

কিন্বদত্তীরই আরও 'মনুসন্ধান কর! প্রয়োজন । 

দ্বিতীয় হইতে অপর সকল কিন্বদস্তীরই মূলে কিছু সত্য আছে। 

সময়ের দূরতায় ও লোকপবল্পবায় যুখে মুখে এই সকল কথ। প্রচারিত 

হওয়ায় ঘটন! কল্পনায় মিশ্রিত হইয়া পড়িয়াছে। সীতারামেব পিতা 

ভূষণ। অঞ্চলেব সাজোয়াল ছিলেন। সীতারাম দিল্লী হইতে আবাদী 
সনন্দ পাইয়াছিলেন। বঙ্গের বারজন ডাকাইতকে সীতারাম দমন 

করিয়াছিলেন। 

বারভূয়ার মধ্যে কাহারও কাহাবও জমিদারী দীতারাম জয় করিয়! 
লইয়াছিলেন। সীতারাম অনেক দীঘী পুক্করিণী থনন করাইয়াছিলেন। 

তিনি দুঈ এক স্থানে তূগর্ভে গুপ্তধন পাইলেও পাইতে পাবেন। 

তাহার মাতামহ গৃহে ডাকাইত পড়িয়ািল। সীতারাম রাজ! হইবার 

পূর্ব্বে তাহার পিতার মৃত্য হয়। কৃষ্ণবল্লত গোস্বামী সীতাবামের মন্তর্দাতা 

নৃতন গুরু হইয়াছিলেন। মহম্মদ আলি ফকির সীতারামের নিতান্ত 

শুভাকাজ্ষী ছিলেন । পরম যত্রস্কারে সীতারাম মহল্মদপুরে ইষ্টুকালয় 

নির্মাণপূর্ববক লক্ষমীনারায়ণবিগ্রহ স্থাপন করিয়াছিলেন এই সকল সত্য 

ঘটন! কল্পনার সহিত মিশ্রিত হইয়া উল্লিখিত কিন্বদস্তী সকল এতদেশে 

প্রচারিত হইয়াছে। 

সাতারাম দিল্লী হইতে আবাদী সনন্দ আনিয়। স্বীয় বেলদার 

সৈঠসংখ্য। দ্বাবিংশ সহস্র পধ্যন্ত বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। ইহারা সময়ে 
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সময়ে পু্রিণী খনন প্রল্ুতি কাধ্যও করিত। যুদ্ধ বাধিলে ইহারা পদা- 
তিক সৈন্ঠের কার্যে নিযুক্ত থাকিত। ইারা ঢাল, সড়কি, অসি 

ধনুর্বাণ ও গুলাল বাশ লইয়া যুদ্ধ করিতে পারিত। পূর্বে যে দ্বাদশ জন 

দ্য নিবাবণের কথা লিখিত হইয়াছে, সেই কাধ্যেও এই সকল সৈম্তগণ 

বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল। সীতারাম প্রথম প্রথম বেতনভোগী 

বেপদার সৈম্ত রাখিতেন। যৎকালে সীতার।মেব শাসনাদীনে বিস্তীর্ণ 

জমিদারী আদিল, তখন তিনি আর বেতনভে'ী বেলদার রাখিতেন না। 

অধিকাংশ বেলদার নমঃশুদ্র জাতীয় ছিল। এই সকল নগঃশূদ্দগণ সকলেই 

সীতাবামের জমিদারীমধো ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বাস করিত । সীতারাম 

তাঙ।দিগকে কুষিকাধ্যেপোযোগী লাঙ্গল ও গরু ক্রয় করিয়। দিয়। চাক- 

রাণ ভূমি দান করেন । পূর্বের যে বেলদারাকে ভ্রাতুপিহীন অথাৎ একাকী 

দেখ! গেল, মে কব দিয়! ভূমি লইয়া কেবল রুধিকাধ্যই কবিতে লাগিল। 

যেসকল বেলদাবের একাধিক ভ্রাত। ছিল, তাহার। বেলদারী ও কৃৰকের 

কাধ্য করিতে লাগিল। কোন বেলদারকে উপধুপরি তিনমাসের 

অধিক বেলদারী করিতে হইত ন1। যেসকল বেলদারেরা ছুই ভ্রাতা 

ছিল, তাহাদিগকে বৎসরে তিনমাস ; যাহার! তিন ভ্রাতা তাহাদিগকে 

বপরে সাড়ে চারি মাস এবং যাহারা চারি ভ্রাতা? তাহাদিগকে বৎসরে 

ছয় মাস বেলদারী করিতে তইত। অর্থাৎ প্রত্যেক ভ্রাতার বৎসরে ১০ 

দেড়মান কার্য করিতে হইত। প্রতোক বেলদার তাহার তিন 

মাসের কার্যের জন্য ২৪ চবিবশ ইঞ্চি ভাতের ৮১ একাশী হাতে 

যে বিঘা হয়, তাহার ৬/ বিঘ। জযি নিক্ষর পাইহু। এতদ্যতীত 

তাহারা সীতারামের ব্যয়ে খোরাকী পাইত। তিনমাস অন্তর বাটা 
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যাইবার সময় প্রত্যেক বেলদারকে একখান! করিয়! নূতন বন্ধ ও শীত- 
কালে তাহাদের প্রত্যেককে দুইখানি করিয়া! কম্ল দিবার ব্যবস্থা ছিল। 

অমাবস্যা ও পূর্ণিমার দিনে বর্তমান সময্কের রবিবারের ছুটীব ন্যায়, 
বেলদারগণ ছুটি পাইত। প্রত্যেক পর্বের দিনে তাহাদ্দিগকে এক বেলার 

অধিক কাধ্য করিতে হইত ন1 1৮ 

সীতারাম তাহাব জমিদারীর জলশূগ্্ স্থানসমূহে দীঘী পুষ্ষরিণী খনন 

করাইতেন। নূতন রাস্তা ঘাট প্রস্ত কবাইঈতেন। যে সকল স্থানে 

গোলা; গঞ্জ, বাজার ব! বন্দর না থাকিত, তিনি তথায় গোলা, গঞ্জ ও 

বাজার বদাইতেন। কোন স্থানে দেবালয় না থাকিলে অধিবাসীগণ 

বৈষ্ণব হইলে, রাধাকৃষ্ণের কোন মুষ্টি, শান্ত হইলে শক্তিমৃত্তি ও মুসলমান 
হইলে দরগা ব! মসজিদ স্থাপন করিতেন। ব্যাপ্ত, বরাহ প্রভৃতি 

হিংস্র জন্থপূর্ণ বন থাকিলে, তাহাদিগকে বধ করিয়! বন পরিষ্কার করিয়া 
দিতেন। পর্ভ,গীজ, মঘ বা আসামীগণের আক্রমণের ভয় থাকিলে তাহা 

নিবারণের স্ুবন্দোবস্ত করিতেন। এইরূপে সীতারাম প্রজার সকল অভাব 

দূব করিতেন । রুধি শিল্প ও বাণিজ্যের সুবিধা করিয়া দিতেন । কোন 
গ্রামে নাপিত, ধোপা, কর্মকার, কুস্তকাঁর, স্বর্ণকার প্রভৃতির অভাব 

থাকিলে, তাহ! ভিন্ন গ্রাম হইতে আনাইয়! বসবাস কর ইতেন। 

সীতারাম আবওয়াব বা! উচ্চহাবে কর আদায়ের চেষ্টা করিতেন না। 

প্রজ্জার অবস্থা বুঝিয়া প্রজাগণকে বিপদাপদে কর হইতে নিষ্কৃতি দিতেন। 

তিনি তাহাদিগের পুত্রকন্ার বিবাহ, অন্নাশন; উপনয়ন ও পিতৃমাতৃ- 

শ্রাদ্ধে প্রয়োজন মত সাহাধ্য করিতেন। প্রজাগণের ইচ্ছানুসারে তিনি 

কর নগদ ট'কায় বা শশ্ত দ্বারা আদায় করিতেন। দুর্তিক্ষার্দির 
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আশঙ্কায় বহু স্থানে তাহার সর্বপ্রকার শস্য সঞ্চিত থাকিত। তিনি স্বয়ং 

তাহার জযিদারীর সর্বত্র পষ্যটন পূর্বক প্রকৃতিপুঞ্জের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ 
করিয়া বেড়াইতেন। নানাগুণে তাহার প্রজাগণ তাহাকে তালবাসিত, 

শন্ধ। করিত এবং অন্য জমিদারের জমিদারীর মধ্যে কুটুম্বাদির গৃহে 
গমন করিলে, তাহার অশেয় প্রশংসা করিত। তিনি তাহার প্রজাগণের 

মধ্যে গুণী, জ্ঞানী এবং শিল্পী প্রভৃতি দেখিলে তাহাদিগকে যথেষ্ট পুরস্কার 

দিয়া উৎসাহিত করিতেন। 

সীতারামের প্রকৃতিপুঞ্জের সুখ, শাস্তি ও সমৃদ্ধি দেখিয়া! অন্য জমিদার- 

গণের প্রজাপুঞ্জ সীতারামের প্রজা হইতে ইচ্ছা! করিত। তাহাদিগের 

জমিদার অত্যাচারী অথব৷ উৎ্পীড়নকারী হইলে তাহারা আসিয়া! সীতারাম 

মেনাহাতী ও কর্মচারীগণের নিকট তাহাদের দুঃখ জানাইত। কোন 

কোন জমিদারের প্রজাগণ অত্যধিক উতৎপীড়িত হইলে সীতারামের 

কন্মচারীগণের সহিত ষড়যন্ত্র করিার প্রয়াস পাইত। স্থুলকথা, 

সীতারামের জমিদারীর চতুর্দিকে অত্যাচার, উৎপীড়ন, অবিচার, অন্তায়- 
পৃব্বক রাজস্ব আদায় এবং অন্তের আক্রমণ প্রতৃতির অনল ধূধূ করিয়া 

জ্বলিতেছিল। সেই সকল প্রজাপুণগ্ত সীতারামকে শান্তির স্নিগ্ধ সলিলের 

উতৎপতিস্থানস্বরূপ পর্বতরজ হিমালয় বোধে তাহার শরণাপন্ন হইতে 

অভিলাধী হইত। বুদ্ধিমান প্রজামাত্রই সগরবংশীয় ভগীরথের ন্যায় 
শাস্তির গঙ্গার ধারা লইবার জন্ঠ উদ্গ্রীব হইয়। সীতারামের 

তপন্তা করিত। কাল সহকারে তাহার্দের তপন্তার ফল ফলিল। 

সীতারামের সুনিয়ম ও সুপালন গুণে তাহার জমিদারী-বৃদ্ধির সুন্দর 

-গ্রস্থা সহজেই আবিষ্কৃত হইয়। পড়িল। বলে অঙ্জিত অপেক্ষা গুণে 
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অর্জিত রাজ্যের ভিত্তি দু হয়। ভয়ের বন্ধন অপেক্ষা ভক্তির বন্ধন বড় 

কঠিন। অশেষ গুণে সীতারাম চতুর্দিকি হইতে ভক্তির আন্তরিক 

পুষ্পাঞ্জলি লাভ করিতে লাশিলেন। 



অষ্টম পরিচ্ছেদ । 
2৯ 

সীতারামের রাজ্যবিস্তার, পরিমাণ, রাজস্ব ইত্যাদি 
যত্কালে সীতারাম অকাতরে নির্ভয়ে কঠোব পবিশ্রম করিয়া দীর্ঘকালে 

নিয়বঙ্গের পাপস্বরূপ দ্বাদশদন্থ্যর পৈশাচিক অত্যাচার নিবাবণ করিয়া! 

নবাব সকাশে ও দেশে অতুলনীয় শোলাভ করিলেন ;- তাহার নিজের 

জমিদ্রাবীর সর্বত্র তাহার প্রক্কৃতিগুঞ্জের অভাব ও অন্থবিধা দূর করিষ। 

তাহাদিগের সুখসমুদ্ধি ও শিক্ষার সুব্যবস্থা কবিলেন,-_তাহার গ্রজাপুপ্র 

স্থনিয়মে ও স্থশাসনে থাকিয়া বংশে, যশে ও ধনৈশ্বধ্যে বদ্ধিত হইতে 

লাগিল। তাহার জমিদারীর মধ্যে শাস্তির সুবৃভি, সুবিমল মলয়ানিল 

প্রবাহিত হওয়ায় প্ররুতিপুপ্জের প্রফুল্লতার চিহ্ন পরিলক্ষিত হইতে 

লাগিল। তখন পার্বর্তী জমিদারগণের উৎপীড়নে শকত্রর আক্রমণে 

উতৎ্কন্টিত হ্ৃতসর্ধন্ব বিবাদকালিমা-কলঙ্কিত নিরাশাহ্্ঘয় সংক্ষুব্ধ 

শ্রহীন প্রজাগণ সীতারামের প্রতি ঘন ঘন সতৃষ্কদুষ্টি নিক্ষেপ 

কারত লাগিল। তাহাদিগেব প্রতিবেশীর দিন দিন উন্নতিশাল অবস্থা 

ও তাহাদিগের ছুরবস্থা তুলনা করিয়া তাহাদিগের বিষাদ গাঢ় হইতে 

গাঢ়তর হইতে লাগিল। তাহাদিগের নৈশ সভায় সীতারামের 

গুণগ্রাম পর্যালোচিত হইতে লাগিল। নদীতীরে বা পুফরিণীর 

, "স্নান ঘাটে, ঢেকিশালায়। বিবাহভব্নে, অপরাহ্িক শিল্পানষ্ঠানের 
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অধিবেশনগৃহে, নারীসভায় সীতারামের প্রজাপুপ্তের স্ৃথসমুদ্ধি বণিত 
হইতে লাগিল। কৃষিক্ষেত্রে কৃষকদ্ল উচ্চরবে সীতারামের কীর্ডিসঙ্গীত 

উন্মুক্ত বায়ুতে বিমিত্রিত করিতে লাগিল। পলীস্থ বালকর্দল করতালি 

দিয়া লীতারামের কীগ্ঠিগাথা গাইতে লাগিল। বৈরাশিগণ বৈষ্ণবী সঙ্গে 

সীতারাম সম্বন্ধে নূতন নূতন সঙ্গীত প্রণয়ন করিয়া ও তাহা গাইয়া অধিক 
ভিক্ষা লাভ করিতে লাগিল। 

ফকির সীতারামের প্রাশংসাস্চক নূতন নূত্তন ছড়া প্রস্তুত করিয়া 
উপার্জনের পথ পরিষ্কৃত করিতে লাগিল। প্রজাগণ দলে দলে সীতা- 

রামকে ভূম্বামিরূপে পাইবার জন্য কল্পনা করিতে লাগিল। কোথায় বা 
'কল্পন। সছুপায়ে উঠিতে লাগিল এবং কোথা ৪ ক্জনা ষড়যন্ত্রে অবতরণ 

করিতে লাগিল। চতু্দিক হইতে সীতারামকে জমিদাররূপে গ্রহণ করি- 
বার আহ্বানের সুসংবাদ আসিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে দলে দলে প্রজা- 

গণও সীতারামের করুণ কটাক্ষের প্রতীক্ষ। করিতে লাগিল। পরিশেষে 

তাহার! জিদ করিয়া সীতারামকে ভূম্বামিত্বে বরণ করিল এবং সঙ্গে সঙ্গে 
তাহাদের ছঃখের কাহিনী বর্ণন করিয়া সীতারামের করুণ হৃদয় দ্রবীভূত 
করিয়া ফেলিল। 

সর্বপ্রথমেই ভূষণার মুকুন্দ রায়ের ছয় পুত্রের বংশধরগণের জমিদারীর 

প্রতি সীতারামকে হস্তক্ষেপ করিতে হইল। যুকুন্দরামের ছয় পু্রের 

বংশধরগণের মধ্যে সর্বদাই বিবাঁদ হইত। প্রজাগণ এক শরীকের বাধ্য 

হইলে অপর শরীক তাহাদিগকে নির্যাতন করিত। শরীকদিগের মপ্যেও 

চুর্বল গ্রাবল উভয়ই ছিল। সে সময়ে আইন আদালতের আশ্রয় লয় 

হইত ন1। নবাঁব ও ফৌজদারের সহায়ত! প্রবলপক্ষই পাইতেন। 
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যুকুন্দ রায়ের উত্তর-পুকষের দূর্বল পক্ষ শরীকগণ সীতারামের সহায়তা 
প্রার্থনা কবিলেন। সীতারাম দুর্বলপক্ষের সহায়তা কবিলে প্রবল 
পক্ষের সহিত তুমুল বিবাদ বাধিল। প্রবল পক্ষেব লৌকেরা কেহ পলা- 

যন করিয়! স্তানাস্তরে চলিয়া গেলেন, কেহ বা সীতারামের অধীনতা 

স্বীকার করিয়! মহম্মদপুরে থাকিয়া! গেলেন। কেহ বা ভূষণার ফৌজ- 

দারের নিকটে যাইয়। পদাতিক ঢালী সৈন্চের পর্দ ও সেনাপতিত্ব গ্রহণ 

করিলেন। ইহাদের নিকট হইতে সীতাবাঁম পোকৃতানি, রোকণপুর 
ব্ূপাপাত এবং রশুলপুর পরগণ। প্রাপ্ত হইলেন। তিনি উক্ত বংশীয় 

পবমানন্দ নামক এক ব্যজির নিকট হইতে মকিমপুর পবগণা লাঁত 

করেন। পরমানন্দের বংশধরগণ এক্ষণে যশোহর জেলার অন্তঃপাতী 
শড়াল মহকুমার অধীন ইতনা গ্রামে বাস করিতেছেন। দৌলত খ! 

পাঠানের নশিব ও নসরৎ নামে ছুই পুত্র ছিল। তিনি মৃত্যুকালে তাহার 

জামদাবীর অদ্ধেক নশিবকে নসীবসাহি পরগণা নামে দিয়া ও অপরার্ধ 

নপবৎকে নসরৎসাহী পরগণ| নাম দিয়া প্রদান করেন। এই দুই পরগণা 

পরে নশিব ও নসরতের উত্তরাধিকারীর মধ্যে নশিব সাহী ও বেলগাছি 

এবং নসরৎ সাহী ও মহিমসাহী পরগণায় বিভক্ত হয়। দৌলতের উত্ত- 

বাঁধিকারিগণের মধ্যেও বহু শরীক হইয়া তাহার। গৃহবিবাদে প্রবৃত্ত হন। 

গৃহবিবাদক্ষত্রে উক্ত চারি পর্গণাও সীতাধ়ামের হস্তগত হয়। সাহা 

উজিয়াল পরগণ। সমাদ্বার উপাধিধারী এক ব্রাহ্ধণের দখলে ছিল। জনা- 

দ্দন সমাদ্দারের মৃত্যু হইলে তদীয় পত্তীর সহিত জ্ঞাতি-ভ্রাতা ৬গবানের 

বিবাদ বাধে । এই বিবাদস্থত্রে বিধবার আহ্বানে সাহা উজিয়াল পরগণা 

. সীতারামের শাসনাধীনে আইসে। জনার্দনের অধীনস্থ মিঠাপুকুর ও 
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সান-পুকুর নামে দুইটী পুরিণী এখন আমতৈল গ্রামে রহিয়াছে। তেলি- 

হাটী পরগণা এক নাবালকের সম্পত্তি ছিধী। মগ ও পর্তুগীজ আগ্রমণে 

উৎপীড়িত হইয়া প্রজাগণ সীতারামের সহায়তা গ্রহণ করে এবং তছু- 

পলক্ষে এই পরগণ! সীতারামেব তত্বাবধানে আইসে। 

খাড়ারা পরগণায় ব্যান ও কুম্তীবের ভয়ে অল্প লোকে বাস করিত। 

এই পরগরণ! পূর্বে যশোহরের স্বাধীন বাজ! প্রতাপ-আদিত্যের ছিল। 

তাহার নিকট হইতে তাহার কর্মচারী সন্ত্রস্ত বৈগ্যবংশীয় রায়চৌধুরী 
উপাপিধারী জানকীবল্পত্ত নামক এক বাক্তি প্রাপ্ত হন। তাহাদের সময়ে 

এই পবগণাবর অবস্তা মতি শোচনীয় হইলে সীতারাম ইহার উন্নতি করেন 
ও বৈগ্যবংশীয় রায়চৌধুরিগণ 9 নলদার কায়স্থজাতীয় জমিদারগণ সীতা- 

রামের অধীনে এই পরগণার মালেক থাকেন। সেসময় গৃহনির্্মানের 

বাঁশ ৪ খড় এগ্ার্নে জন্মিত না। সীতারাম এ স্থানে প্রজ। পত্তন করিয়া 

করিয়া মহম্মদপুর হইতে বাশ ৪ খড় যোগায়! ছিলেন। যাহার! খড় 

লইয়৷ গিয়াছিল, তাভাদিগকে লোকে খড়োরা বলিত। তদবধি তাহারা 

সীতারামকে বলিয়া পবগণার নাম খড়োর! রাখে । বর্তমান সময়ে 

স্তানীয় লোকে একট পবগণাকে থড়োড়িয়া বলে। খড়োর] পরগণ!। সীতা- 

রামের নিজের পত্তন । এই সময়ে এই পরগণার পুক্বনাম সুলতানপুর 

ছিল, পবিবঞ্টিত হুইয়া খড়োর! হয়। খড়োরার অনেক দক্ষিণে চিরুলিয়া 

পরগণায় দেবকীনন্দন বস্থ নামক একজন জমিদার ছিলেন । প্রজাদ্মীড়ন 

দোষে সীতারাম তাহাকে রাজাচ্যুত করেন। দেবকীনন্দন স্বীয় 

জমিদারী পুনরায় বন্দোবস্ত করিয়া লইবার জন্য মহম্মদপুবে 

আদিলেন। তিনি মহম্মদপুরের নিকটবন্তী ধুলঝুড়ি গ্রামে থাকিয়।, 
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যান। বর্তমান সময়ে তাহার উত্তর পুরুষগণ ধুলঝুঁড়িতে বাস করিতেছেন। 

এই বংশে ইন্দুভূষণ, তারাপ্রসন্ন হবলাল ও হরিচরণ বনু প্রভৃতি 

বাক্তি অগ্ঠাপি জীবিত আছেন। নলভাঙ্গার রাজবংশের মহম্মদসাহী 

পরগণার কফ্য়িদংশ সীতারাম হস্তগত কধিলে পর, এই রাজবংশের 

সহিত সীতারামের সন্তান হয়। মহম্মদ্পুর পরগণার মধ্যে একাধিক 

সীতাবামপুব গ্রাম আছে। অনেকে বলেন নন্দাইলের শচীপতির 

স্বাদীনতা-অবলম্বন সীতারামের পরামর্শ-ক্রমেই হইয়াছিল । সমুদ্র- 

তীরবস্ভা রামপাল নামক স্ভান সীতারাম জয় করিতে গেলে যশোহবের 

টাচড়ার রাঁজা তবেশ বায়েব বংশীয় মনোহর রায় সীতারামের 
বাজধানী মহম্ম্দপুর আক্রমণ করিতে আসেন। এই মনোহর রায়ের 

সহিত রুষ্ণনগরের রাজ! বামচন্দ্রের বিবাদ হয়। রামচন্দ্র ইংরাজ 

ধণিকের সঙ্ায়ত। গ্রহণ কবেন। সীতারামের অনুপস্ভিতির স্থযোগ 

অবলম্বনে মনোহর মহম্মদপুবনগর আক্রমণার্থ বুনাগাতি প্থ্যস্ত আসিয়া 

ছাউনি কবিলেন। লীতারাষের দ্রেওয়ান যদ্তনাথ মজুমদার বহু সৈন্য ও 
কালে খাঁ, ঝুম্ধুম্ খা নামক ছইটী বড কামান ও ৩০্টী পুরাতন কামান 

লয়! কুল্লে পধ্যন্ত গমন কবেন। তিনি কটকী নদী হইতে চিত্রা নদী 

পধ্যন্ত এক বৃহৎ খাল কাটাইয়া উভয় সৈন্তের মধ্যে এক বৃহৎ পয়ঃপ্রণালী 

ব্যবধান করেন। মনোহর যোগাড়মন্ত্র দেখিয়া স্বীয় রাজধানীতে প্রত্যা- 

বর্তন করেন। মীতারাম দেওয়ান যদুনাথের নামানুসারে এই খালের 

নাম যছুখালী রাখেন। যছুখালীর থাল ও বুনার্গরতির কেল্লার মাঠ 

অগ্াপি বিদ্কমান আছে। এই আক্রমণে মির্জানগরের ফৌজদার নূর 



৯৬ রাঁজা সীতারাম রায় । 

উল্ল! মনোহবের সাহায্য করিয়াছিলেন । কেহ কেহ বলেন, সীতারাম 

২২টী এবং কাহারও মতে ৪৪টী পরগণার রাজ! ছিলেন। 
তাহার বিজিভ পরগণার যে যে জমীদার তাহার অধীনত স্বীকার 

করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে তিনি স্ব স্ব জমিদারীতে করদ রাজার স্বরূপ 

পুনঃ স্থাপন করিয়াছিলেন । ভাস্কর বাগীশের কবিতার পগুণেন্্র রাজেন্দ্র 

তথি” গ্লোকাংশ হইতে তাহ! প্রতিপন্ন হয়। আমর! সীতারামের 

অধিকারভুক্ত ৪৪ পরগণার নাম পাই নাই, কিন্তু তাহার অধিকারভূক্ত 

বাইসের অধিক পরগণার নাম পাইয়াছি। সীতারামের অধিকারভূক্ত 

পরগণাগুলির নাম এই £-_ 

পরগণার নাম যে জেল! বা মহকুমার মধ্যে 

১ নল্দী ৮৭ *. যশোহর, নড়াল ও মাগুর! 

২ সাতৈর '- '*. যশোহর ও ফরিদপুর 
৩ মকিমপুর '*" '*" এ 
৪ তেলিহাঁটি * "ফরিদপুর 
৫ রগুলপুর টি ***. যশোহর ও নড়াল 

৬ ইুপপুর *** '** খুলনা ও শোহর 
৭ সাহা উজজিয়াল *.. নদীয়।, কুষ্টিয়া) যশোহর, মাগুর! ও ঝিনাইদহ 
৮ এম্দাদপুর রি '** যশোহর ও বনগ্রাম 

৯ নসরৎসাহী ০ ***. যশোহর, ফরিদপুর ও নদীয়া 
১০ নশিবসাহী তত *** ফরিদপুর ও নদীয়া 

১১ মহিমসাহী *" '"*. যশোহর ও ফরিদপুর 

১২ বেলগাছি ." ফরিদপুর) নদীয়া, কুষ্টিয়া 



বাজ! সীতারাম রায়। ৯৭ 

পরগণার নাম যে জেল! বা মহকুমার মধ্যে 

১৩ ধুলদি না ু ফরিদপুর 

১৪ হাঁউলি রর যা না. 

১৫ হাকিমপুর -.- রর রী 
১৬ তপ-বিনোদপুর টে ধর 

১৭ সাহপুর রঃ ডর এ 

১৮ পোকৃতানি ... রে ফরিদপুর ও খুলন৷ 

১৯.রোকনপুর -*" রী বশোহর ও ফরিদপুর 

২* খড়োর। ঠা রঃ খুলনা 

২১ চিরুলিয়া ... রঃ খুলনা, বরিশাল 

২২ আকুযানি ... হি ফরিদপুর 

২৩ রাষপাল পু পা বরিশাল ও খুলনা 

২৪ জয়পুর রঃ যশোহর ও বনগ্রাম 

২৫ মক্জাইলীর ... 2 নদীয়া, কুষ্টিয়া 

২৬ হিংলি রঃ এ নদীয়। ও যশোহর 

২৭ ভড় ফতেজশগপুর ১০ যশোহর, মাগুর!) নদীয়া, কুিয়। 

২৮ ফতেয়াঁবাদ ... *** বরিশাল 

২৯ রূপাপাত *." রঃ ফরিদপুর, বরিশাল 
এই সকল পরুগণা ও যে যে পরগণার আমরা নাম পাই নাই, সর্ব্ব- 

সমেত পরিমাণে ৭০*০ বর্গমাইল হইবে। বর্তমান সময়ের ৩॥০্টী 
জেলার পরিমাণের সমান। 

' নাটোরাঁধিপতি রঘুনন্দনের জমিদারীর ঘখন বুটীশ গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক 
৭ 



৯৮ রাজা সীতারাম রায় । 

বাণী ভবানীর শামলে বাজন্ব নির্ধারিত হয়) তখন তাঁহার জমিদাবীর 

গভর্শমেন্ট রাজন্ব ₹২৫৬০০*২ হয়। লীতারামের সমস্ত জমিধারী 

রঘুনন্দন পান নাই। অর্ধেক পরিমাণে সীন্তারামের জমিদারী রঘুনন্দনের 

হস্তগত হইয়াছিল লীতারাঁমের অদ্ধেক জমিদারী বঘুনন্দনের “মোট 

জমিদারীয় মধুবাবুর অন্ুমানানুঘায়ী ১ অংশ হইবে। স্ুুতবাং পীতা- 

রামের-অর্ধাংশ জযিদাকীব গতর্ণমেন্ট রাজস্ব প্রায় ৩৫০০০*০২ টাক1; 
এমনে লীতাবামেব মোট জমিদারীর গভর্ণমেন্ট বাজন্ব ৭*০০৯০০০২। 

আমব। জমিদ্দারেব গভর্ণমেণ্ট রাজস্ব মোট জমির্দারীর আঘায়ী টাকাঁব 

$ অংশ দেখিতে পাই। অতএব সীতারামের মোট আদায় বুটিশ 

গতর্ণমেণ্টের আমলে হইলে এক কোটী একুশ লক্ষ টাক হইত। আমর! 

সীতারামের দেওয়ান যথনাথ মভুমপারের বংশীয় ৬ ছুর্দাচরণ মন্তুমদাবের 
যুথে শুনিয়ছি। লীতারামের রাজস্ব ৭৮ লক্ষ ছিল। ইহারই সঙ্গে 

বনকর ও জলকর ছয় লক্ষ টাক! আদায় হইত। সীতারামের জমিদারীর 

পরিমাণ ধশোহর জেলায় ১৪০ বর্মমাইল, ফরিদপুর জেলায় ১৪০* বর্ম- 

মাইল, খুলন| জেলায় ১৬০০ বর্গমাঈল, বরিশাল জেলায় ৩০* বর্গমাইল, 

নদীয়া জেলায় ১১০০ বর্গমাইল ও পাবন। জেলায় ২০* বর্দমাইল। 

ীতারামেব জমিদারীর চারি লীমান৷ লমানভাবে করা যায় না। তীহাৰ 

জমিদারীর উত্তর সীমায় পাবনা জেলার দক্ষিণাংশ, ৩২ দক্ষিণসীমায় 

বঙ্গ পসাগব, পূর্বসীমায় আড়িয়াল খা! নদী ও বরিশাল জেলার কিয়দংশ 

পশ্চিম সীমার দক্ষিণাংশে যশোহব জেলার সদর এবং উত্তরাংশে মহম্মদ 

নাহী পরগণ! বাদে নদীয়া জেলার পুর্বাংশ। 

মনোহর সীতারামের রাজ্য আক্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন, এই' 



রাজ পীতারাম রায়। ৯৯ 

ক্রোধে সীতারাঁমও মনোহরের রাজ্য আক্রমণ করিতে গমন করিলেন ! 
বর্তমান সময়ে যশোহর জেলার পূর্ববাংশে নীলগঞ্জপাড়ার নিকটস্থ ভৈরব- 
নদের পূর্ববতীরে সীতারাম সৈশ্তসহ উপস্থিত হইলে মনোহর লীতারামের 
লহছিত সন্ধি করেন এবং সন্ধিতে খ্থিবীকত হয় যে, উত্তয়ে উভয়ের বিপদে 

সহায়! করিবেন । ৬৬ কথিত আছে, সীতারাম নদীয়ার বাজা রামচন্ত্রও 

নগটোরে বাজ! বামজীবন এবং প্পুটীয়।, তাহেরপুর ও দিনধজপুরের 

কাজাব সহিত দূতেব শ্বারা পত্ুম্পর পরম্পবের প্রতি সহায়তা করাস্ 

অঙ্গীকারপজজ আঁনাইয়াছিলেন। বিক্রমপুরের টার্দ ও কেদার বায়ের 

ংসের পর তাহার রাজ্যের নবোখিত ছয় ঘর জখিদণার ও চন্ত্রত্বীপের 

বাজা রামচন্দ্রের ভুত্তরপূরুষগণ ও সীতারাম তাহাদের বিপদে সহায়ত। 

দান করিবেন, এইরূপ পরস্পর অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। 



নবম পরিচ্ছেদ | 
৬০০০০০১০০১৪ ০০০০০০ 

সীতারামের কীপ্তি 

সর্বপংহারিণী শক্তিসম্পন্ন কালেব বিশাল উদবে কত মহাত্সার 

কত লোকশিক্ষণীয়। কীর্তি লোপ পাইতেছে, তাহার সংখ্যা কর! মানব 

শক্তির অতীত । কত্ত নেনিভি, কত বেবিলন, কত কার্থেজ কালের 

বিশাল উদরে লীন হইয়াছে । কতগ্রীসীয়ান ও কত পোমান সাম্রাজ্য 

বিধ্বস্ত হইয়াছে । জগতের সপ্ু আশ্চধ্য কাঙ্ডের ন্যায় কত আশ্চর্য্য 

কাণ্ড কাল উদরপাৎ করিয়া বসিয়া আছেন, তাহা ক্ষুদ্র মানব কি 

প্রকাবে নিরূপণ করিবে? গত সহক্স বৎসরের মধ্যে ক্ষুদ্র, বৃহৎ কত 

উদ্যারচেত! সদাশয় রাজাব লোকঠিতকর কীন্তি করাল কাল চূর্ণবিচুর্ণ 
করিয়া ধলিসাৎ বা ভীষণ অরণ্যে সমাচ্ডাদিত করিয়াছেন, তাহাঁও 

আমরা বলিতে পারি না। কিন্বদস্তীরূপ দীপিকার ক্গীণালোক অবলম্বন 

করিয়া আমব। উদারচরিত কন্মবীর মহাত্মা! সীতারামের কীর্তিসমূহ 

'এই অধ্যায়ে পধ্যালোচনা করিব। পৃণ্যশীল সীতাবামের কীর্তি 

ঠিবিধ__লোকহিতকর কীর্তি, লোকশিক্ষাকর কীর্তি ও ধর্ম্- 

শিক্ষাকর-কীর্তি । 

আমরা সীতারামের লোকহিতকরী কীর্তি আবার কয়েক ভাগে 

বিতক্ত করিতে পারি । (ক) বহিঃশব্রনিবারণ, থে) অন্তঃশত্র প্রশমন. 
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(গ). সাধারণের অভাবষোচন, ও (ঘ) প্রকৃতিগ্রকে একতাশৃত্রে বন্ধন । 

আমরা পুব্ধেই বন্য়াছি পীতারামের সময়ে নিম়বঙ্গে আসামী, 

আরাকানী (মগ )ও পর্ভুগীজগণ পুনঃ পুনঃ দেশ আক্রমণ করিত। 

পৈশাচিক অভাচারে অধিবামিগণের হৃংকম্প উপস্থিত করিত। তাহার! 

রমণীকুলের ধর্শে হস্তক্ষেপ করিত) গ্রাম অগ্নিসাৎ করিত, নরহতা। 

করিত ও গুচস্থগণেব সর্বন্ব নুন করিত। এদেশে আদামীগণের 
নৌকাপথে আপিবাব প্রধান পথ চদ্দনানদী ছিল । এই চন্দনানদীতটে 

আধুনিক পাংশ! ষ্টেসনের নিকট নারায়ণপুরে ও কামারখালির নিকট 

গন্ধখাণিতে ক্ষত্রিয় ও চন্দনার বামভীরে অনেক স্থানে পাঠানসৈন্ত 

রাখিয়া সীভারাম আদামী আক্রমণ নিবারণ করিয়াছিলেন। অধুনা 
পাংশার পূর্বপারে কালিকাপুর নামে যে গ্রাম আছে, গ্রামে বাসাবাড়ী 
নামক একটা স্থান আছে। বর্তমান সময়ে বাসাবাড়ীতে কয়েক ঘর 

বাবেন্দরশ্রেণী ব্রাহ্মণের বাদ আছে। এই বাসাবাড়ীতে সীতারামের 

দেনানায়ক ও সৈনিকগণ অবস্থিতি করিয়া আসামীগণের আক্রমণ 

নিবারণ করিতেন। 

এইরূপে দক্গিণদিক্ হইতে মগ আক্রমণ নিবারণের নিমিত্ত সীতারাম, 

দুর্দর্য পাঠান ও ক্ষভ্রিয়দিগকে রাখিয়া দক্ষিণের দ্রিকে নবগঙ্গ|-নধীতীরে, 

নহাটা ও সিংহড়াব পত্বন কবিয়ািলেন। পত্ত,গী্জ অত্যাচার নিবারণ 

জন্য তিনি পূর্বদিকে মাদাবীপুর মহকুমার উত্তর সীমায় যুদ্ধনিপুণ বছু- 
সংখ্যক পাঠানগৈন্ঠ রাখিয়া দিয়াছিলেন। এইরূপে তাহাব রাজ্যে উক্ত 

ভিন জাতীয় আক্রমণকারী কাহাবও আগসিবার অধিকাব ছিল না। 

আমর] :এই তিন স্থানের ক্ষত্রিয় ও পাঠান সৈনিক স্বাপনেব সংবাদ 
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পাইয়াছি। তিনি আর কত স্থানে এইরূপ সৈন্ঠ রক্ষা! করিয়াছিলেন; 
তাহা এক্ষণে নিরূপণ করা হত সাঁপেক্ষ। 

অস্তঃশত্র প্রশমন সম্বন্ধে আমর! পূর্বেই বলিয়াছি,ীতারাম দীর্ঘকাল 
পর্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করিয়া, দেশীয় ডাকাইতগণকে দমন করিয়া- 

ছিলেন। চৌধ্যও তাহার সময়ে নিবারিত হইয়াছিল। তিনি গ্রাম্য 

চৌকিদারগণের অন্প্রাশন, উপনয়ন, বিবাঁচ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি কার্য উপ- 

লক্ষে অতিরিক্ত পাওনার বন্দোবস্ত করিয়। তাহাদিগকে কাধ্যে অধিকতর 

মনোষোগী করিয়াছিলেন। তিনি তস্করদিগকে প্রথম কঠের দণ্ড দিয়া 

চৌধ্য হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিয়া অকৃতকাধ্য হওয়ায় শেষে তিনি 
তাঁহাদিগের সহিত সদয় ব্যবহার করিয়াছিলেন। তিনি চোর- 

দিগকে নগদ টাক ও নৌক। দিয়া নৌকাপথে বাণিজ্য করিতে 

পাঠাইতেন। কথিত আছে, কালু নামে একটী চোর আর পাঁচটা 
চোরের সহিত একথানি বৃহৎ নৌকায় সর্প ক্রয়বিক্রয় করিত। একদ 

কালু কোন চোরের গ্রামের নিকট নৌকায় বনিয়! সরিষা বিক্রয় করিতে- 

ছিল। তাহাদের সর্ষপ-বিক্রয়ের টাকা তাহার! থলিয়ায় করিয়া সর্যপের 

মধ্যে রাধিত। কালুর হাতে তহবিল। কালু রাত্রে দুই তিন বার 

তহবিল দেখিত। একদিন রাত্রে কালু তহবিল দেখিতে গিয়া দেখিল, 

নৌকার উপর জলকর্দমের পদাহ্ন সকল অঙ্কিত রহিয়াছে। সে 

সর্ষপের মধ্যে তহবিলের টাকাও পাইল ন। সে ভাবিল, গ্রাম হইতে 

কোন তস্কর আনিয়। অর্থ অপহরণ করিয়াছে। সে যে পথে তৃণের 

উপর কম শিশির দেঁখিল) সেই পথেই গ্রামে প্রবেশ করিল। গ্রামের 

মধ্যে যে গৃহে আলোক দেখিল, সেই গৃহের পশ্চাতে দাীঁড়াইল, 
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গুহস্থ সুপ্ত হ£লে সে গুঙে গ্রবেশ করিয়া গৃহমধ্ো অনুসন্ধানে আর্দ বসন 

পাইল। সে তখন শ্গ্রগতিতে গৃহ হইতে বাহর্থত হইয়া! জলাশয়ের 

অনুসন্ধান করিতে লাগিল । জলাশয় পাইয়া তাহার চতুদ্দিক্ ভ্রমণ 

করতঃ যে দ্দিকে জল চিহ্ন দেখিল ও যে দিকে ভেক লম্ দিল না, সেই 

দিক্ দিয়! জলে অবতবণ করিল। জল অনুসন্ধান করিয়া কর্দিম মধ্যে 

স্বীয় অর্থ পাইয়া! কালু প্রফুপ্নমনে নৌকায় আগিয় শয়ন করিয়। থাঁকিল। 

পরদিন তন্কর নৌকার প্রতি তৃষিত দৃষ্টি কবলে কানু বলিল, “যাহ 
ভাবিতেছ তাহা নয়”। তশ্কর গৃহে যাইয়৷ জলমধ্যে অনুসন্ধানে অর্থ 

না পাইয়। প্রত্যাবর্তনপূর্বক নৌকায় কানুর পদতলে পড়িয়! শিষাত্ব, 
স্বীকার করিল। এইরূপ নানা উপায়ে সীতারাম দেশীয় শত্রু প্রশমিত 
করিয়াছিলেন। 

প্রজাগণের অভাব দূরীকরণের নিমিত্ত লোকহিতকর ব্রতে চিন্তাশীল' 

মহাআ্সা সীতারাম কত পুফরিণী, কত রাস্তা কত বাজার, কত বন্দর 

প্রতিষ্ঠ। করিয়াছেন তাহ নিরূপণ করা কঠিন। অনেকেই বলেন, চন্দনা' 

তীরে মাধবপুর, রামদিয়া। বেলেকান্দি, জামালপুর, মধুখালি ; ফটকী- 

তীরে ভাবনহাটা ; চিত্রাতীরে বুনাগাতি ও ধলগ্রা্ষ ; নবগঙ্গাতীরে' 
বিনোদপুর পলতীয়1, লক্ষ্মীপাশা, লোহাগড়া ও তৈরবতীরে বস্ুন্দিয়া, 

ফুলতলা; নওয়াপাড়া, দৌলতপুর, খুলন1 ও বাগেরহাট ; বলেশ্বরতীবে' 
বনগ্রাম। বারাসিয়াতীরে বোয়ালমারি ও সৈদপুর এবং কুমাবতীরে চাদপুব। 

কানাইপুর,মান্দারীপুর প্রভৃতি বাজার ও বন্দর সীতারাম প্রতিষ্ঠা, করিয়া। 

যয়। সীতাপামেব সময়ে রাস্তাকে জাঙ্গাল বালত। বর্তমাণ 

সময়ে অনেক জাঙ্গাল রাস্তার পরিণত হইয়াছে । সীতার জাঙ্গাল, 
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বলাব জাঙ্গাল, রামের জাঙ্গাল প্রভৃতি অনেক জাঙ্গালের নাম শুনিয়াছি। 
সম্ভবতঃ এ সকল জালাল সীতারামের প্রস্তুত হইতে পাবে । মজুমদাবের 
জাঙ্গাল ও কাওয়ালিপাড়ার জাঙ্গাল বোধ হয় যছু মুমদারের তহবাবধানে 

্রস্তত হহয়াছিল। মজুমদারের জাঙ্গাল দৌলতপুর হইতে ডুমরিয়া 
পর্য্যন্ত অবস্থিত এবং কাওয়ালিপাড়ার জাঙ্গাল বাগের হাট হইতে বনগ্রাম 
হইয়] ণবিশাল পর্যন্ত গিয়াছে । 

লোকহিতকর কীত্ডির মধ্যে জলকীঙ্ি সম্বন্ধে সীতারামের বহুল 

কিন্বদস্তী আছে। তাহার প্রখম কিন্বদস্তী এই যে, সীতারাম কোনও 

ব্রাহ্মণকে তাহার অভ্যুদয়ের কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি গণন। করিয়। 

বলেন, সীতীরাম পূর্বজন্মে পৃশুরীক ( পু'ড়য়া- তরকারী প্রস্তুতকারক ) 

ছিলেন ও তিনি এক ব্রাঙ্গণকে পিপাসায় তবমুজ খাইতে দিয়াছিলেন, 

এই কাবণে তাহার অভ্যুদয় ।*? (২) সীতারাম তাহার গুকদেবকে 

উন্নতির কারণ জিজ্ঞাসা করায় কঞ্চবল্লত গোস্বামী একটী কুমারী 
আনাই! নখদর্পণ করিয়া গণন1 কখিয়া বলেন, পূর্বজন্মের জলদান 
তাহাব উন্নতির মূল। (৩) ধন সীতারামকে ডাকিত, অথবা জাকমন্ত 

বলে ভূগর্ডে গুপ্ত অর্থ সীতারাম জানিতে পারিতেন। সেই টাকা 
উত্তোলন করার জন্ত লীতাবাম পুক্ষবিণী কাটাইতেন ৷ (৪8) সীতা- 

রামের নিয়ম ছিল, তিনি প্রতিদিন নৃতন পু্ষরিণীতে স্নান করিবেন, 

এই কারণ বাইশ হাজার বেলদার সৈন্য সর্বদা তাহার সঙ্গে থাকিত। 

তিনি যেখানে যাইতেন, সেখানেই নূতন পুফরিণী কাটাইয়। 
তাহাতে স্নান করিতেন। (৫) সীতারামের উন্নতির প্রথম 

সময়ে যখন সীতারাম রাজ্যবিস্তারের বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন, 
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তখন তিনি এক দিন রাত্রে স্বপ্ন দেখেন, এক বৃদ্ধা ব্রাঙ্গণী সীতারামকে 
বলিতেছেন, যদি জলের মত রাজ্য বৃদ্ধি করিতে চাঁও, ভবে 

জলকীন্ডি কর। 

এই সকল কিন্বদত্তীর মূলে কি আছে, আমর! জানি না, তবে 

এই মাত্র বলিতে পারি, তিনি বহুসংখ্যক পুষ্ধরিণী খনন করাইয়াছেন। 

পাবন।, যশোহর, থুপনা, ফরিদপুর, নদীয়। ও বন্ধিশাল জেলার মধ্যে 

অনেক স্থানে সীতারামের পুফরিণী আছে। অর্থ এত সুলভ দ্রব্য 

নহে ষে, ভূগভের প্রত্যেক স্থানেই রাশি রাশি অর্থ পাওয়৷ যাইবে। 

ঈর্ধাপরবশ ঢুষ্টলোকেরা চিরকালই উপকারী, গুণীলোকের গুণ 

স্বীকার না করিয়। তাহার কার্যের একটা অসৎ কারণ স্থির করিয়। 

থাঁকে। সীতারাম অসংখ্য জলকীর্তিদ্বারা অসীমপুণ্যসঞ্চয় করিতেছিলেন 

এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার অতুলনীয় ঘশঃ প্রকাশিত হইতেছিল 7; এই যশঃ 

লাঘব কবিবার মানসে ঈর্ধাপরবশ লোকের! অর্থগ্রাপ্তির অপবাদ 
রটন। করিয়াছে। 

উত্তরে পাবনা জেলার অন্তর্গত দোগাছী হইতে দক্ষিণে বরিশাল 

জেলাব অন্তঃপাতী কাশীপুর গ্রাম পর্যন্ত বুগ্রামে আমরা সীতারামের 

খনন-করান পাচ শতের অধিক পুষ্করিণীর সংবাদ পাইয়াছি। মহম্মদ- 

পুরের নিকটবর্তী কয়েকটী জলাশয়ের বিবরণ আমরা কিছু বালব । 

সীতারামের আরিনিবাস হরিহবনগর গ্রামে 'ধনভাঙ্গার দোহা” 

নামে যে জলাশয় আছে, তাহাই সীতারামের প্রথম জলকীর্তি বলিয়া 

কথিত হয়। এই জলাশয় সম্বন্ধে এক কিন্বদস্তী আমরা পৃর্বে৯ উল্লেখ 

করিয়াছি, এতৎ সম্বন্ধে ছিতায় কিন্বদন্তী এই যে, এক বৃদ্ধার এক 
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অলাবু-লতিকার নিয়স্থ ভূগর্ডে প্রচুর অর্থ প্রোথিত ছিল। এই অলাবু- 

লতিক1 সীতারাম ক্রয় করিয়। তন্নিয় হইতে অর্থ উঠাইয়! লন। সেই 
অর্থ উত্তোলন করিতে যে পরিমাণে মৃত্তিকা খনন করা হইয়াছিল, 

তাহাতেই এই দোহার উৎপত্তি হয়। 

সীতারামের দ্বিতীয় কীর্তি মহম্মদপুরের রামপাগর নামক নুদীর্ঘ 

দীর্ঘিক1। এই নীর্থিক1 ১৩৫৫ হাঁত দীর্ঘ ও ৬২৫ হাঁত প্রস্থ । এই দীর্থিক। 

সম্বন্ধে অনেক আখ্যায়িক! প্রচারিত আছে । আধখ্যায়িকাগুলি এই-_- 

১। এক বৃদ্ধার সীত! নামে এক কন্তা ছিল। সীত! কালীগঙ্গা 

হইতে জঙ্গ আনিতে যায়। পিপাসাকুল! বৃদ্ধা সীতা সীতা করিয়। 

ভাকিতেছিল। সীতারাম সেই সময়ে তথায় উপস্থিত ছিলেন। সীতারাম 
উত্তর করিলেন-__-“ম! ডাকিতেছেন কেন ?” 

ইত্যবসরে বৃদ্ধার তনয়! জল লইয়া! তথায় উপস্থিত হইল। বুদ্ধ! 
উত্তর করিল ; শীঘ্র জল দে, আমার বড় পিপাস। হইয়াছে, পোড়া 

রাজ কত পুকুর কাটে, কিন্ত আমার জলকষ্ট দূর হইল না.। সীতারাম৷ 
বৃদ্ধার এই উক্ত শুনিয়া সেই রাত্রেই এই দীর্ঘ জলাশয় খনন করাদ। 

২। এ্রবৃদ্ধের অলাবুত্লায় অর্থের অনুসন্ধ।ন পাইয়! সীতারাম। 

অলাবৃতলা ক্রয় করেন এবং অর্থ উত্তোলনপূর্বক মেনাহাতী, বা রামরূপা 

ঘোষের হস্তে দেন) তৎকালে এস্কানে একটা জলাশয় খনন করা হয়। 

মেনাহাতী বা রামরূপের নাম অনুসারে এই দীর্ঘিকার নাম, রামসাগর 

হইয়াছে। 

৩। সীতারাম দীঘা' কাটাতে অভিলাধী হইলে দীঘীর উত্তর তীর। 

হইতে মেনাহাতীকে এক তীর ছাড়িতে বলেন। তীর এতদূরে গিয়! 
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পড়ে যে, ততদূর লইয়! দীঘী কাটিলে রায়পাশ বা নৈহাটা গ্রামের সীতা-. 
রামের পুরোহিত ও অন্তান্ত অনেক ব্রাহ্মণের ভদ্রাসনবাটী নষ্ট হয়। 

্রাহ্মণদ্দিগের অনুরোধে সীতাবাম শেষে দীথিকার আকার ক্ষদ্রতর 

করেন। মেনাহাতীর শিক্ষিত শরের দুরত্বের ভিনভাগের, একভাগা 

স্থানে দীর্ধিকী খনন করা হয়। 
৪। সীতারাম দীর্ঘিক। কাটিয়া, চারিধার বাঁধিয়া ও নান! দিগ্দেশের 

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে আনাইয়। মহাসমারোহে দীঘিক! প্রতিষ্ঠা করিতে 

উদ্োগী হয়েন। সীতারাম পুক্ষরিণী প্রতিষ্ঠা করিতে ব্রতী, হইবেন 

এমন সময়ে তাহার গুরু, পুরোহিত ও অপরাপর ত্রাঙ্মণগণ জানিলেন যে) 
সীতারামের সেই সময়ে একটা পুন্ত্র জন্মিল। যখন গুরু পুরোহিত, 

সকলেই অশৌচের কথা শুনিলেন, তখন আর প্রতিষ্ঠা কার্য করা॥ 

শান্ত্রবিরদ্ধ। এক ব্রাঙ্ষণ মলিনমুখে সীতারামকে পুত্রের জন্মসংবাদ 

জানাইলেন। সীতারাম ত্রাঙ্ষণকে পাঁরিতোধিক দিয়। কুন মনে বলিলেন৷ 
যে, এই পুত্র হইতে সমারোহের কাধ্যে বিদ্ন হইল, ইহার অনৃষ্ট বড়, 

মন্দ। এই পুক্র হইতে আনার রাজ্য গোপ হইবে। সীতারামের 

এই পুজের নাম গ্রামন্থন্দর রায়। ব্রাহ্গণভোজনাদি "ক্রয়! স্থচারুরূপে' 
পম্পন্ন হইল, কিন্তু পুরিণী প্রতিষ্ঠ! হইল না। রামসাগরু যে গ্রুতিষ্ঠী। 

হইয়াছে, তাহা আমরা পরে যুক্তি বারা প্রমাণ কবিতেছি। 

রামসাগর এমন দীর্ঘ দীর্ঘিক! যে, তাহার উত্তধ তীরে দীড়াইয়া। 

তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে ভয়ের সঞ্চার হয়। এক্ষণে আর রাম- 

সাগরের একটা ঘাটও বাধা নাই। এখনও চৈত্র বৈশাখ মাসে রাম 

-সাগৰবে ১২১৪ হাত গভীর জল থাকে । কে? কেহ বলেন, বাম" 
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সাগরের উত্তরপশ্চিম কোণে একটা স্থানে জল বিশ হাতেরও 

অধিক গভীর । রামসাগরের জল অদ্যাপি উত্ম পবিষ্কার আছে। 

ইহাতে পানা বা শেওলার লেশমাত্র নাই। কেহ কেহ বলেন, সীতারাম 
একটা বৃহৎ তালগাছের মধ্য খুঁদিয়! তাহা পারদপুর্ণ করতঃ এই দীর্থিকায় 
ডুবাইয়! দেওয়ান। সেই জন্ত ইহার জল এত ভাল থাকে। এখনও 

সহত্র সহ লোকে ইহার জল বাবার করে। যত্রাভাবে এক্ষণে এই 

দীর্িকায় বছ গো, মহিষাদি পণ্তব স্নানে ও মলমুত্র পরিত্যাগে জল 
খারাপ হইতেছে। প্রতি বৎসর দ্শহরাঁব দিনে এন্ানে বহুসংখাক 

লোঁক সমাগত হয়। রামপাগরতীরে গঙ্গাপুজ্ঞা হয় এবং বভ্সংখ্যক 
লোক এই দ্বীর্থিকায় চিনি, লবণ ও ডাবনারিকেণ নিক্ষেপ করে। 

রামসাগরে মতস্য-ধরার জন্ত প্রতি বৎসর জেলেগণ ৩৫০ হইতে ৫০০ 
টাক! জলকর দিয়া থাকে। 

সীতারাম কায়স্থ ছিলেন, তিনি পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠার কোন কাধ্য 

বহন্ডে করিতে পারিতেন না। পুরোচিত যাজ্ঞিকদিগকে কার্যে বরণ 

করামাত্র তীহার কর্মা। এই কাধ্য করা বাজ্জীর প্রপনবেদন| উপস্থিত 

হওয়ার পরেও হইতে পারে । হয়ত ভিনি গুরু, পুরোচিত, ঠাকুর- 
বাড়ীর বিগ্রহ প্রভৃতি যাহার তাহার নামে দীঘি গ্রতিষ্ঠা করিতে 

পারিতেন। যখন বছুসংখ্যক পণ্ডিত সমাগত হষ্য়াছিপেন, তখন 

প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে কোন না কোন ব্যবস্থা হষ্টয়ছিল। তৃতীয়তঃ_-এই 

রামসাগরের জল যখন বহু ব্রাঙ্গণ পণ্ডিত ন্নানতর্পণে ব্যবহার করেন৷ 

এবং ইঠাঁর জল সাধারণ লোকে দশহরার দিনে গঙ্গাজল স্বরূপে বাবহার 

করে, তখন এই দীর্ষিকা প্রতিঠা না হইলে, ইহার জলের এত মাহাত্ম্য, : 
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তই না। দীতারামের শত্রুপক্ষগণ এইরূপ একটী সাধু ও মহতী 
বীর্ডিতে কলক্কারোপ কবিবার জন্ত পররূপ মিথ্যা কিন্বদস্তী রটনা 

করিয়াছিল। রা'মসাগবের ন্টায় দীর্ঘ জলাশয় বশোহর জেলায় আর 

নাউ এবং বঙ্গদেশেও অধিক আছে কিনা সন্দেহ। মহম্মদপুবের কাহার 

কাহার গৃহে বামসাগরের উৎপত্তি সন্বন্ধে একটী কবিত। ছিল। সে 

কবিতা গৃহদাহে নষ্ট হইম্বাছে। এই দীর্ঘিকা মেনাহাতী বা রামরূপ 

ঘোষের ইচ্ছান্ুসারে কর্তন ও প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। কবিতার যে অংশ 

আমর! লোকমুখে পাইয়াছি তাহা এই £-- 

্ রামরূপ-ইচ্ছা ক'রে কৰে জলাশয়। 

ব্াজাব নিকটে গিয়। লবিনয়ে কয় ॥ 
যতদুব যাবে মোর ধনুকের শর। 

ততদুর লয়ে কাট দীর্থিক! সুন্দর । 

দীর্ঘকাঁর চারি ধারে এনে দিজগণ। 

বাড়ী ঘর ভূমি দিয়া করহ স্থাপন ॥ 
কিংবদন্তী বলে ও দীর্থিকাঁর নাম অনুসারে আমাদের বিশ্বাস সেনা 

পতি রামরূপ ঘোষ মেনাহাতীর ইচ্ছান্থসারে ও তত্বাবধানে এই দীর্থিকা| 

কর্তিত হইয়াছিল। সেনাপতি স্বয়ং এই দীর্ঘিক! প্রতিষ্টা করেন ॥ 

পগ্ডিত তাহার নামানুসারে ইহার নাম রামপাগর রাখেন। 

স্খসাগর সীতারামের অপর কীন্তি। ইহ! একটী বৃশ্তাকার পুক্ষরিণী 

ছিল। ব্যাস ৬৬৪হাত ও পরিধি প্রায় ২০০০ হাত। ইহার মধ্যে চতুফ্োণ 
ভূখণ্ডে রাজার গ্রীম্মাবাস ছিল। এক্ষণে গ্রীষ্মাবাসের তগ্নাবশেষ জঙগলাবৃত 

. হইয়াছে এবং উহার জলও এক্ষণে অব্যবহার্ধ্য হইয়। পড়িয়াছে। 
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সীতারামের বাড়ীব অর্থাৎ দুর্গের মধ্যে অনেকগুলি পুক্ষরিণী ছিল। 

তন্মধ্যে পদ্মপুকুর, চুণাপুকুরঃ বাঁজকোধপূকুর ও অন্তঃপূর-পুকুর এখনও 

বর্তমান আছে রাঁজকোধপুকুর তলদেশ হইতে চারিদিক ইষ্টক দ্বারা 

বাধান ছিল। এই পুক্ষরিণীতে সীভারাষ গোপনে ধনরাশি 

বাখিতেন। এই পুষ্করিণীর ধন পাইনাব লোভে নড়াইলের জমিদার বাবু 

কালীশঙ্কর রায় নাটোরের দেওয়ান থাকিবাঁর কালে ঢুই তিনবার জল 

সেচাইবাঘ্ চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার সুগতীঘ জল সেচিয়। 
কমাইতে পাবেন নাই এবং কোন ধনও পান নাই। অদ্যাপি এই 
ুক্ররিণীতে মধ্যে মধো ধন পাইবার সংবাদও পাওয়া যায়। কথিত 

আছে, সীতারামের পুক্র সুরনাবায়ণ কি শ্ঠামহুন্দর পিতার পতনের 

পর অভাবে পড়িয়৷ এই পুক্ষরিণী হইতে কিছু অর্থ লইতে অভিলাষী হন। 
তনি দেখতাদিগের অর্চন। করিয়া স্বপ্লে দেখিলেন যে, এই পুষ্করিণীতে 

'যে দ্রব্য তিনি প্রথম স্পর্শ করিবেন তাহাই তাহার প্রাপ্য । অতএব এক 

পিস্তলের জালাপূর্ণ স্বর্ণমুদ্রী ও একখানি স্বর্ণেরবাসন তাহার সম্মুখে 
বআসিল। ছুর্ভাগ্যক্রমে তিনি ন্বর্ণ বাসনখানি স্পর্শ করায় তাহাই তাহার 
প্রাপ্য হইল। ১২৪৭ সালে (১৮৪১ খুঃ) নলদীর নায়েবের পাচক 

রামরু্চ চক্রবস্তী এক বাস্স হ্বর্ণমুদ্রা পায়। তাহার প্রত্যেক মুদ্রা 
২* টাক। মূল্যে বিক্রয় হঈয়াছিল। ১৮৬১ খুষ্টান্দে একটী তেলিজাতীয় 

বালক একঘটী টাক! পাইয়াছিল। দীননাথ মুন্পী নামক একব্যক্তি 

একদিন 'এক বছুগুণা স্বর্ণমুদ্রা পাইয়াছিলেন। সেই মুদ্রাগুলির আকার 
ক্েতুলের বীজের ন্যায় ছিল। গতবৎসর সীতারাম উৎসব উপলক্ষে 

যখন এক মুচীকে দুর্গের মধ্যে বন জঙ্গল কাটীতে দেওয়া হয়) তখন সে 
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এফাকী অনেক সমন কার্ধা করিত। শুনা যায়, প্র সুচী একটি ভগ্ন 
প্রাচীবের মধ্যে ১ ঘটি টাকা পাইয়াছে। চুনাপুক্কুর সীতারাঁমের চু* 

প্রস্তুত করিবাব গর্তের উপর প্রস্তুত হয়। পদ্মিনী নায়ী সীতারামের 
্র্গকামনায় পন্মপুকুর খনিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। 

হরেকৃঞ্ণপুরের কষ্ণপাগরও বেশ বড় পুষ্ধারণী। এই পুফরিণী 
৮৭৫ হাত দীর্থ ও ৩৫৫ ছাঁত প্রস্থ। ইনার জল অদ্যাপি বহুসংখ্যক 

লোকে ব্যবহার করিয়া! থাকে ও ইহার জলে স্নান করে। কৃষ্ণমাগবের 

জলকরেও বার্ধিক ৩৫০ টাঁকা হইতে ৩০* শত টাকা অদায় হইয়। 

থাকে । সীতারামের আঘত-ক্ষেত্রাকার ছুর্গের অন্ত তিনদিকের গড়ের 

চিহ্ছমত্র আছে। দক্ষিণ দিকের গড় স্পষ্টর্ূপ বিদ্যমান বহিম্নাছে। 

এই গড় কিঞ্চিদধিক ১ মাইল দীর্ঘ ও ২০০ শত হাত গ্রস্থ। কথিত 

আছে, এই গড় স্বন[মখ্যাতা বাণী ভবানী কর্তৃক একবাব সংস্কৃত হইয়া- 

ছিল। এই গড়েও অপধ্যাপ্ত মত্ম্ত থাকে এবং ইহার জলকরও বংমত্- 

ভেদে ৪০০ টাক। হইতে ৬*০ টাকা পর্য্যন্ত আদায় হইয়া থাকে । 

মীতারামের ৪র্থ লোকহিতকর কাধ্য বিবিধ জাতীয় প্রকৃতিপৃজের 

মধ্যে শাস্তি ও একতাস্থাপন। তাহার সময়েই প্রতি গ্রামে নিরীঞ 

ব্রাহ্মণ কাযস্থ প্রভৃতি উচ্শ্রেণীর হিন্দুগণ এবং চণ্ডাল, বিন্দী প্রভৃতি 

নিয়শ্রেণীর হিন্দুগণ ও দুর্ধর্ষ পাঠানগণ একমত হইয়া বাল করিতে শিক্ষা 

করেন। সীতারাম তাহার পাঠানসেনাগণকে ভাই বলিতেন এবং 

কাহার গ্রকৃতিপুণ্রের মধ্যেও হিচ্দুমুসলমানে মিত্রভাব স্থাপন করিয়া: 

ছিলেন। সেই সময়ে মুসলমান ফকিরগণ ভিক্ষাঁকালে নিয়লিখিত্ত 

' কনিতা৷ বলিয় ভিক্ষা করিয়া বেড়াইত-_ 
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শুন সবে তক্তি ভাবে করি নিবেদন । 

দেশ গায়েতে যা হইল শুন দিয়া মল ॥ 

রাজাদেশে হিন্দু বলে মুসলমানে ভাঈ। 

কাজে লড়াই কাটাকাটির নাহিক বালাই ॥ 

হিন্দুব বাড়ীর পিঠে কাশন মুসলমানে খায়। 

যুদলমানেব নসপাটালী হিন্দুর বাঁড়ী যায় ॥ 
রাজা বলে আল্লা তবি নহে ছুইজন। 
তঞ্জন পৃজন যেমন ইচ্ছা করুক্গে তেমন ॥ 

মিলেমিশে পাকা সখ তাতে বাড়ে বল। 

ডরেতে পলায় মগ ফিরিঙগির৷ খল। 

চুলে ধরি নাড়ী লয়ে চড়তে নারে নায় । 
সীতারামের নাম শুনিয়া পলাইয়। যায় ॥ 

সীভারাম সত্যসত্যই দেশের শক্ষিসঞ্চয় কবিতে রৃতলক্ল্প হইয়া- 
ছিলেন। হিন্দু মুলমাঁনের একতায়, নিয়শ্রেনীও উচ্চ শ্রেণীর 
হিন্দুমিলনে দেশে যে কিরূপ বল সঞ্চয় হয়, দেশবৈরী কিরূপে 
প্রশমিত হয়) মগ, পর্তুগীজ ও আসামী কিরূপে ভয়ে দস্থ্যতা হইতে নিবৃত্ত 
হয়, তিগি তাহা আমাদিগের নয়নে অঙ্গুলি নিদ্দেশপুর্বক প্রদর্শন 
করিতেছেন। তাহার ভদ্রতা, বিনয় ও বিশ্বাসে' ছুর্দিমনীয় পাঠানগণ 
তাহার আজ্ঞাবহ কি্কর হইয়াচিল। 

অকর্মণা, ঘ্বণিত, ইতর সম্প্রদায়ের হিন্দুগণ কাধ্য শিক্ষা করিয়া 
তাহার পদাতিক সৈন্গদলে প্রবেশ পূর্বক কার্ধ্য দেখাইবার সুঘোগ 
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ও ক্ষেত্র পাইয়াছিলেন। বর্তমান সময়ে বাঙ্গালীর একতা যে কল্পনার 

বিষয় হইয়াছে, তাহ! সীতারাম কার্যে পবিণত করিয়া সামান্য 

তালুকদারের পুল্র হইতে এক বিশাল স্বাধীন রাজের অধীশ্বর 
হইয়াছিলেন। যদ্দি বিশ্বাসঘাতকত! তাহার উন্নতি-সোপানের অন্তরায় 

ন| হঈত, যদ্দি বঙ্গের ভূম্যধিকারিগণ স্ব স্ব স্বার্থযোহে যুগ্ধ হইয়। স্ব স্ব 
অঙ্গীকার বিস্বৃত না হইতেন, অন্ঠায় ও অধর্্ম যুদ্ধে যদি নবাব ও 
জমিদরদৈন্য সীতারাঁমকে পরাস্ত করিতে চেষ্টা না পাইত, তবে আমর! 

বেশ বলিতে পারি, যে মহারাষ্ইগৌরবরবি শিবাজীব স্যান্ন। অথবা 

পঞ্চনদ প্রদেশের শিখগুক--শিখদিগের সমরনৈপুণ্যের গুরু, গুরু 

গোবিন্দের স্তায় সীতারামও বঙ্গদেশে এমন একটি স্বাধীন হিন্দুরাজ্য 

সংস্থাপন করিয়া যাইতে পাররেতেম, যাহা পদ্ানত করিতে বুটিশ শক্তির 
স্যার প্রবল পরাক্রান্ত অনেক শক্তিকেও লাসোয়াবী, আসাই, মুদকী, 

ফিরোঁজসহর, আলিওয়াল, সোব্রাউন, গুজরাট ও চিলিয়নবাল! 

সমরাঙ্গনৈ সমবেত হইতে হইত | 

পূর্ন্বেই উক্ত হইয়াছে, সীতারাম বাঙ্গালা ও সংস্কৃত জানিতেন। 
তিনি আরবী ও পারসিক ভাষা শিক্ষার নিমিত্ত চেষ্টা পাইয়াছিলেন। 

তিনি নিজে বিশেষ শিক্ষিত হউন বা না হউন, তিনি বিদ্যান্রাগী 

ছিলেন, তাহার সন্দেহ নাই। তাঁহার সভাতে অনেক সংস্কৃতজ্ঞ 

পণ্ডিত ছিলেন। তিনি মনোযোগের মহিত পগ্ডিতগণের শান্ত্রালাপ 

ঘুনিতেন। তাহার সময়ে এক মহম্মদপুরেই সংস্কৃত ব্যাকরণ, সাহিত্য, 

স্বৃতি ও ন্যায় শিক্ষার বাইশটী চতুশ্পাী ছিল। আমুর্ধেদ-শাস্ত্রশিক্ষার 
, জন্ট পাঁচটী কবিরাজের চতুগ্পাঠী ছিল। সীতারামের সমগ্র জমিদরারীতে 
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দ্বিশত।ধিক চতুষ্পাঠী ছিল।*৬ "টাহাঁর প্রতিঠিত ব্রাহ্গণ-সমাঁজকে 

বাজসমাজ বলিত। তীহাঁর জঙ্ষিদারীব অন্তর্গত পণ্ডিতগণকে মধা- 

দেশেব পণ্ডিত বলিত। সীতারামের সময়ে মধ্যদেশের পণ্িতগণ 

ভ্ঞানগবিমাঁয় এতদূর স্ক্ষপদ লাত করিযাছিলেন যে. তাভার! 

হ্মন্পণেব বিদায়ে নবদ্বীপের পঞ্ডিতগণ অপেক্ষা এক টাক মান কম 

পাইতেন। নবদ্বীপেব পঞ্তিতগণ অপেক্ষা এক টাকা কমণিদায় 

পাবার কারণ শিক্ষা অভিজ্ঞতার হীনতায় নহে। নবদ্বীপ প্রাচীন 

সংস্কত শিক্ষার স্টাঁন বলিয়া সেই স্তানের সন্মানার্থ নবদীপের পণ্তিহগণ 

এক টাকা অপিক বিদায় পাইতেন। মতম্মদপূব রাজধানীতে বাইশ 

টোপবাড়ীর চিহ্ন পাওয়া মাঁয়। 

সীতারাম 'মারবী ও পাবপিক শিক্ষাৰ প্রতিও অমনোযোগ করিতেন 

না। এক মহল্মাদপুণেই "রনী ও পাবলিক শিক্ষার শিশিত্ত ৩টি 

মোকভাব ছিল। কখিত আছে, যছুনাথ মুমদাবের তিন ভ্রাড়ৃষ্পুর 

 পলাজেখ্ল। নিত্যানন্দ '9 গলাগোখিন্দ, তিন ভাঁই তিন মোকৃতাবে 

গারসিক ভাষা পড়িতেন। সীভাগাম তিন ভ্রাভার পারসিক খিদ্যাব 

আঙাপে পরমেশ্ববকে সর্বাশেষ্ঠ মনে করিয়া তাহার মৌলবীকে পঞ্চাশ 

আসবপি পুবস্কার দান করিযাদ্িলেন। যদ্বনাথ মজুমদ্াবের গৃ্ে 

একখানি হস্তলিখিত পাঁবসিক পুস্তকে একটি কবিত| ছিল। তাহার 

অন্ন এট যে, মৌলবী সামস্দ্দীন পারূসি ভাষায় তেমন পণ্ডিত না 

তষ্টয'ও ছাত্রের গুণে ৫০ যুদ্রা পুরস্থার পাইল । মৌলবী তোফেলবেগ 

ও জাতগ্মদ গাজী ন্মপণ্তিত হইয়াগ মূর্খ ছাত্রের দোষে রাজসম্মানে 

সম্মানিত হষ্টতে পাবিলেন না ৮ আমর| তিনটি মোকতাব ও তিন' 



রাঁজ। সীতার।ম রায় । ১১৫ 

মোকৃতাঁবেব মৌলবাঁব নাম পাইয়াছি। আরও যৌলনী ও মোকৃতাব 
ছিল কি না, নির্ণয় করা কঠিন । 

বর্তমান সময়ে মহনম্মদপুরের পার্খবনস্তী বাউইজানিতে যে উমাচরণ 

€ মহাদেৰ চক্রবন্তী আছেন, তাহারা বৈদ্যগুক সর্ধবিগ্ঠায় সন্তানদিগের 

গুকবংশ । তীহাদিগের পৰিবাবের কোন স্ত্রীলোক সীতারামের 

বাজদ্বকালে গীড়ি5। হইলে ৮২টি কবিবাজ উপস্থিত হইম়াছিলেন। 

বিরাশিটি কবিরাজেব যত্বেও সেই রমণীর পীড়া আরোগা হয় নাই। 

কবিধাজগণের মণ্যে অভিবাম কবিবাঞ্জ বলিয়াছিলেন যে, স্বয়ং পনবস্তরি 

আসিলে ও মেই রমণীর ক্ষয়রোগ আরোগা হইবে না। 

এতদছ্রিন্ন সীতাবামের জমিদাপীর মধ্যে বহুসংখাক পাঠশালা ছিল। 

পাঠশালার গুরুগণ ব্রাহ্মণ ও কাঁয়স্থ বংশীয় ছিলেন। পাঠশালাসমূহে 

নিতা প্রয়োজনীয় বিদ্যার শিক্ষা দেওয়! হইত | 

সীতারামের ধর্্মশিক্ষাবিষয়ক কীর্তি ছুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম 

দেবাঁলয় ও দেবদেবী-মূর্তি প্রতিষ্ঠা এবং দ্বিতীয় দেবত্র সম্পত্তি দান- 

পূর্বক সাময়িক দেবকার্ধোর অনুষ্ঠানসমূহ স্থায়ীকরণ। সীতারামের 
পররোহিতবংশের তালপত্রের কোন পুস্তকে এই বিষয় লিখিত ছিল। 

সীতারামের সময়ে মহন্মদপূত্নে সাত শত দর্গোতসন ও দুই শত কালী 

পুজা হইত । ২২১ বাটাতে দোল, ৫৭ বাটীতে ঝুলান, ৫৫ বাঁটাতে 

জন্মাষ্টমী ও ৬৩ বাটীতে রাসযাত্রা সমাবোহে নির্বাহ হইত। সীতাবামের 

পুরোহিতের! সর্বত্র কিছু কিছু বার্ষিক পাইতেন। মাদরপুরের 

রাজরাজেশ্বর, দক্ষিণবাড়ীর কালী, লক্ষমীপাশার কালী, বরিশালের 
কাশীপুরের শ্রীধর ঠাকুর প্রভৃতি অনেক বিগ্রহ ও দেবদেবীর নাষে 



১১৬ রাজ] সীতারাম রায়? 

সীতারাম নিক্ষব সম্পত্ দ্রান করিয়া গিয়াছেন। দক্ষিণবাড়ী ও লক্ষী 

পাশার কালী সীতারামের স্থাপিত নহে; তথাপি তিনি দক্ষিপ্রবাড়ীর 

কালীমাতাকে ১৭০০ শত বিঘা ও লক্মীপাশার কালীমাত[কে অনেক 

নিষফষব জমি দান করেন। কুমকলের দত্ত, নহাটার রায়, আমতৈলেব 

চক্রন্তা, ইন্দুরদির দত্ত প্রনৃতিকেও দেল-( চড়ক ) পুজার জন্য তিনি 

কিছু কিছু নিফর জাম দিয়াছিলেন ।৩৭ দানপত্রেব অনুসন্ধানে আমর! 

যাহা পাইয়াছি তাহাই উল্লেখ করিলাম। ইহা ভিন্ন তাহার আরও 

অনেক দেবত্র ও নিক্ষ্ন দান ছিল, তাহ1 নির্ণয় করা স্থকঠিন। জাতীয়- 

একতা ও সন্ভাব-বৃদ্ধিব উপায়স্বরূপ লোকসযাগম বাসনায় সীতারাম 

পৃজাপর্নে উৎসাহ-বর্ধনার্থ অনেক নিষর জমি দান করিয়াছিলেন। 

সীতারামের রাজধানীতেই অনেকগুলি দেবালয় ও দেবদেবা 
প্রতিষ্ঠিত আছেন । এই সকল দেবতাঁব নামে তিনি মেনিষ্কব সম্পত্তি 

দান করিয়া যান, তাহ! অগ্ঠাপি রহিয়াছে । নাটোরের বড় তরুপের 

মহারাজ জগদিন্্রনাথ রাঁয় সেবাইতব্ূপে সেই সকল সম্পত্তি দখল ও 

রক্ষা! কবিয়! দেনসেবা চালাইয়া আলিতেছেন। 

অগ্যাপি লক্মীনারায়ণের অষ্টপল দ্বিতল গৃহ বর্তমান আছে। 

ইহাতে এখনও ঠাকুর আছেন। দ্িবাভাগে ঠাকুর নিয়তলে ও 
রাত্রিতে দ্বিতলে অবহ্ঠিতি করেন। অনেকে বলেন, লক্মীনারায়ণ 

যাহার গৃহে থাকেন, তাহার রাজপ্রী কখনও নষ্ট হয় না। ওয়েষ্টল্যাও 

সাহেব লিখিয়াছেন, নড়াইলের জমিদার বাবু কালীশঙ্কর প্রকৃত 

লক্মীনারায়ণ অপহরণ করিয়া! নড়াইলে রাখিয়াছেন এবং কৃত্রিম 

লক্ষীনারায়ণ মহম্মদপুরে আছেন। এই ঠাকুরের এখনও সেবা ও 
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তদুপলক্ষে অতিধিভোজন হইয়া থাকে । মধ্যাঙ্নে অন্নভোজন ও রাত্রে 

রুটি, শিঁড়া, হৃগ্ধ, দধি প্রভৃতি ভোগ দিবার নিয়ম আছে। লক্ষমীনারায়ণের 

মন্দিরে নিয়লিখিত কবিতা লিখিত ছিল £__ 

“লক্ষমীনারায়ণস্থিত্যি তর্কাক্ষিবসভূমিতে | 
নির্মিতং পিতৃপুণ্যার্থে ীতারামেণ মন্দিরম্ ৮ 

অর্থ__১৬২৬ শকে (১৭০৫ খুষ্টাকে) লশ্দ্রীনারায়ণ নানক শিলাচক্র- 

সংস্থাপনের জন্ত পিতৃপুণার্থে সীতাবাম বায় কর্তৃক এই মন্দির 

নির্মিত হয়। 

লঙ্ষীনারায়ণের বাটার নিকটে জোড়বাঙ্গালার ভগ্রাবশেষ আছে। 

জোড়বাঙ্গালা ছুই চাল বিশিষ্ট বাঙ্গাল! গৃহের ন্যায় ইঞ্টকনির্দমিত গৃহ। 

এই জোড়বাঙ্গালার একথানিতে একটী' কৃষ্ণ শিব ও অপর থানিতে 

একটা শ্বেতপ্রস্তর নির্মিত শিবলিঙ্গ মূর্তি প্রতিটিত ছিল। এই ছুই 
মুর্তি এখন নাই। শ্বেতপ্রস্তর-যূর্তির এখন তগ্নাবশেষ আছে। 

দশতুজার মন্দির চতুফ্ষোণ। ইহার ছাদ খিলান করা ও বাড়ীটা 

একতল। দশতুজানিম্্ীণ সম্বদ্ধে একটা কিন্ধদস্তী প্রচলিত আছে। 

তবানী কর্মকার নামক এক কর্মকার প্রকাশ করে যে, তাহার 

পুল্র উত্তম দেবমূর্তি নির্মাণ করিতে পাবে । ীতারাম সেই কর্মকারের' 

পুল্র দ্বারা এক স্বর্ণময়ী দশহুঙ্জা গড়াইতে আদেশ করেন। ভবানী 

চক্রবর্তী নামক এক ব্যক্তি সীতারামের পেস্কার ছিলেন। যাহাতে স্বর্ণ 

চুধি না যায়, তাহার তত্ৰাবধানের ভার তাহার উপর থাকে। 

কর্মকার-পুল বাঁটাতে মষ্টধাতুক দশঙ্! 'ওছু রাজতবনে স্ববর্ণময়ী দশতুজ। 



১১৮ রজ1 সীতারাম রায়। 

নির্মাণ করে। সে প্রতিষ্ঠার পুর্ববদিন অষ্টধাতুব দশভুজা পদ্মপুকুরে 

ডুবাইয়! রাখে । এবং প্রতিষ্ঠার দিনে দশা স্নান করাতে যাইয়া 

স্বর্ণময়ী দশহুজার পরিবর্তে অষ্টুধাতুর দণত্রক্জা লইয়া! আইসে ; 

স্কতরাং অষ্টধাতুর দ্রশভুজাবউ প্রত্ষ্ঠ। হয়। পরে কর্মকার প্রকাশ করে 
যে, আষ্টধাতুর দশভুক্জা প্রতিঠিত হইয়া, স্বর্ণময়ী দশতূজার প্রতিষ্ঠা 

হয় নাই, তাহা কম্মকাবের নিজের বাড়ীতে আছে। স্বর্ণগয়ী 

দবশভূজ। 1নম্মাণকালে কড়া-পাহাবার বন্দোবস্ত হইলে কর্মকার প্রকাশ 

করে যে,-তাহাদের উপব ধশ্মভার দিলে তাহার অদ্ধেক চুবি করে এবং 

তাহাদের কাধ্যের প্রতি প্রথব দৃষ্টি বাখিলে তাহারা ষোল আন! 

চুরি করিয়া থাকে। সীতাবাম কিইমাত্র চুরি কবিতে দিবেন না এবং 
ষোল আন চুরি কারতে পারিলে বিশেষ পুরস্কার দিবেন, অঙ্গীকাব 
করিয়ছিলেন। যখন প্রতিষ্ঠিত দশভজ। মুর্তি অই্টধাতু নিশ্মিতা 

প্রমাণত হয়, তখন সাঁতাবাম কম্মকারের তস্কবতার চাতুধ্যের জন্য 

্বর্ণদ়ী দশভুজ। তাহাকে পুরস্কার দেন। এই ন্বর্ণময়ী দশভুজা পেস্কাব 
ভবানী পসাদ চরুবত্তা ক্রয় করিয়া নলীয়গ্রামে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন 

এবং তাহার সেই দশত্ুঁজা মুর্তি অদ্যাপি পুজিত হইতেছেন। এহ 
কিন্বদ্থী অন্চভাবেও প্রচাঁ্ত আছে। ভবানীপ্রসাদ কর্মকাবে র পুত্র 

কমলা রাণীব জগ্ঠ এক ছড়। ঠারক-গচিত্ত ন্বর্ণহার প্রস্তুত করে। ভবানী 

পুল্গাক সঙ্গে করিয়া হাবসহ রাজদরবারে উপস্থিত হয়। রাজ। সীতারাম 

তব দোখয়। কন্মকার পূজ স্বর্ণাভরণগঠনে উত্তম শিল্পা বলিয়া প্রশংসা 

করেন । এই গ্রশংসাবাদে ভবানী গ্রতিবাদ করিয়। বলে :_-ছোড়। 

গড়তে শিখেছে বটে, কিন্তু চুরি শিখে নাই। চুরিতেই ব্যবসায়ে, 



রাজা সীতারাম রায় । ১১৯ 

লাত। রাজ! এই কথা শুনিয়া ভবানীকে জিজ্ঞাস! করেন--তোমার 

পু কি কিছুই চুরি শিখে নাই? তবানী তছুত্তরে বলে-_ শিখেছে বটে, 

টাকায় অদ্ধেক। অনন্তর র|জ! আবার জিজ্ঞসা করেন £__- ভবানী 1 

তোমাৰ পুর অদ্ধেক চুরি করিতে পারে তাহাতেও তুমি তুষ্ট নহ। 

তুমি কি পরিমাণে চুরি করিতে পার? তগ্স্তরে ভবানী নিবেদন, 

কবিল £-মহারাজ | ক্ষমা করিবেন, আমি যোপআনা চুরি কপিতে 

গারি। অতঃপর তবানীকে স্বর্ণময়ী দশভুজা গঠন করিতে আদেশ করা, 

হয়। তবানা প্রহবি কতৃক পরিরক্ষিত হইয়া স্বর্ণময়ী গ্রতিমা নিম্মীণ 

করিতে আরম্ভ করে। ভবানী উল্লিখিত উপায়ে স্বর্ণময়ী দশভূজার 

পরিবর্তে পিতলময়ী দশভুজ। মস্তি প্রতিষ্ঠা মন্দিরে উপস্থিত করে। 
দশভুজ| প্রথমে ইষ্টকনিন্সিত বাঙ্গাল। ঘরের ন্যায় বারান্দাযুক্ত গৃহে. 

স্থাপিত হইয়া ছিলেমী। দশহ্ুজামনিবে নিয়লিখিত কবিতাটা 
লিখিত ছিল £_- 

্ ₹? 

শগ 
“মহীভূজরসক্ষৌণীশকে দশভূজালয়ং। 

অকারি শ্রীমতা সীতাবামর।য়েণ মন্দি রং ॥৮ 

অর্থ_-১৬২১ শকে (১৬৯৯ খুষ্টাবে ) সীতাবাম কর্তৃক দশভূজালয় 

নামক মন্দির নির্মিত হয়। সীতারামের ছুর্গমধ্যেট অপর মন্দিরে রুষ্ণবিগ্রহ 

ছিলেন । এই পিগ্রহ এখন দীবাপতিয়! রাজতবনে আছেন। 

কানাইপুরে সীতারামের দ্বিতীয় বিগ্রহ-ভবন। তিনি কানাইপুরকে 

যণোদানন্দৰদ্ধন কংলারি রুষ্ণেব নিকেতন বৃন্দাবন কল্পন। করিয়া কৃষ্ণ- 

বলবাম বিগ্রহ সংস্থাপিত উক্ত গ্রামের নাম কাশাইপুর রাখিয়াছিলেন। 
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তন্নিকটবর্তাঁ গ্রামসমূহের গোকুলনগর, গোপালপুর, হরেকৃষ্ণপুর 

প্রভৃতি নাম দিয়াছিলেন। কানাইপুরের কষ্চবলরামের ভবনে শিল্প- 

নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা দেখান হইয়াছ। অনুমান হয় এই দেবালয় 

সীতারামের চরম উন্নতিয় সময় নিশ্মিত হইয়াছিল। এই বিগ্রহের 

অট্রালিকায় যেরূপ কারুকাধ্য ও শিল্পনৈপুণ্য আছে, সেরূপ অক্টালিকা 

আর এতদ্দেশে পরিলক্ষিত হয় না। ইহাব ছাদ খিলান কর] ছিল। 

ছাদের মধ্যস্থলে একটী উচ্চচুড়া ও চারি পার্থে চারিটী অপেক্ষাকৃত 

ক্ষুদ্রচড়! নির্মিত হইয়াছিল। এই পঞ্চচুড়ার জন্ত ইহাকে পঞ্চরদ্বের 
মন্দির কছে। কালের কঠোর করম্পর্শে ইনার ছুইটী চূড়া এক্ষণে ভগ্ন 

ইইয়াছে। এই মন্দিরের দ্বার ও গবাক্ষ সকল চন্দনকারষ্ঠ নির্মিত ; তাহাতে 

দারুময় ফ্ক্$বলরাম ও রাধামৃত্তি সংস্থাপিত জাঁছেন। মন্দিরগাত্রে নিক্ন- 
লিখিত শ্লোক লিখিত হইয়াছিল) টু ও 

“বাণঘন্দাঙ্গচন্দ্রে পবিগণিতশকে কষমতোষাভিলাষঃ 

শ্রীমদ্দিশ্বাসথাসোস্তবকুল কমলে তাপকো ভান্তুল্যঃ | 

ভ্রাজৎন্নেহোপযুক্তং রচিররুচিহরে! কষ্ণগেহৎ বিচিত্রং 

শ্ীদীতারাদরায়ো যহুপতিনগরে ভক্তিমন্তুঃ সসর্জ ॥” 

১৬২৫ শকে ( ১৭০৩ থৃঃ) কৃ সম্তোষের জন্য রুচিররচিহর শ্রীমদ্- 

বিশ্বাস খাসোস্ভব কুলকমলে দ্গিন্ধ কিরণবিশিষ্ট রবিসদৃশ শ্রীসীতারাম রায় 
ভক্তিমন্তত ভইয়! যদুপতিনগরে মনোরম বিচিত্র কষ্চগেহ নির্মাণ করেন। 

এই আট্রালিক1 উত্তরের পোতায়, তাছার দক্ষিণে সুন্দর নাটমন্দির | 

নাটমন্দির়ের দক্ষিণদিকে ইষ্টকনির্মিত জোড়বাঙ্গাল।। নাটমন্দিরের 
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পশ্চিম ও পূর্বপার্থে দুইটা অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ আছে। শুনা যায়, 
তাহার একটী ভাগারগৃহ ও অপরটী ভোগগৃহ ছিল।' এই বিগ্রহের স্থর্ণ- 
রোপ্যনির্িত বহুসংখ্যক ভাগ (বাসন) ছিল। 

সীতারাম ছুর্গোৎসব, শ্তামা, জগন্ধাত্রী, রাস, দোল, চড়ক, রথযাত্রা 

ঝুলান, জন্মাষ্টমী প্রন্থতি পৃজা উৎসবে মহা সমারোহ করিতেন। এই 
সকল ফ্লেবসেব! ও পুজাপার্বণের জন্য বহুসংখ্যক দেবত্র সম্পত্তি সীতারাম 

দিয়াছিলেন। তিনি নিজের দেবসেবার জন্য যেমন দেবত্র সম্পত্তি 

রাখিয়াছিলেন, ' সেইরূপ তাহার রাজ্যের মধ্যে সকল দেবালয়ের 

দেবসেবার জন্য 'ও পুজাপর্কের জন্য প্রচুর পরিমাণে দেবত্র ভূমিদান 
করিয়! গিয়াছেন। তাহার এই দেবত্র সম্পাতভ দৃষ্টে বোধ হয়ঃ 

হিন্দুক্রিয়াকলাপ প্রচার করিবার জন্য তাহার বিশেষ যত্ব ছিল। 

সীতারামের দুর্গস্থিত লক্মীনারায়ণ, দশভুজা ও কানাইপুরের কৃষ- 

বলরামের পৃজা ও উৎসব এখনও নাটোরের বড় তরপের রাার 
তন্বাবধানে সম্পাদিত হইতেছে । মহম্মদপুর অঞ্চলে সাধারণের বিশ্বাস 

এই যে, সকল দেবদ্দেবীই বিলক্ষণ জাগ্রত আছেন। এই সব দেবদেবা- 

গণের সেবায় ও ততপ্রসাদে অতিথিগণের ভোজনে ক্রটী করায় এই সব 
দেবত্র সম্পত্তির নায়েব, ভৃত্য, পাচক প্রভৃতির বংশ থাকে না। কধিত 

অ|ছে, জারভিন স্কিনার কোম্পানি সীতারামের কোন সম্পত্তি ক্রয় করিয়] 

কৃষ্ণবলরামের সম্পত্তি লইবার জন্ত পাবনার জজ আদালতে এক মৌকদ্দমা 

উপস্থিত করেন। বিগ্রহের পঞ্চ হইতে দেবত্র রক্ষার জন্ত যথেষ্ট চেষ্টা 

কর] হয়। মোকদাম। (শষ হইয়াছে এবং উভয়পক্ষের উকীলগণের 
বন্চ তা শেষ হইয়া গিয়াছে। ঠাকুরের পক্ষের উকাল বাবু অনুস্থ থাকার 
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এবং মোকদমাটী হারিবেন, এই আশঙ্কায় বাসায় শয়ন করিয়া আছেন। 

তিনি সামান্ত নিদ্রায় স্বপ্ন দেখিলেন, এক ব্রাহ্গণ লাঠি হস্তে তাহার নিকটে 

আসিয়া! তাহাকে পদাঘাত করিতেছেন এবং বলিতেছেন, শীগ্র উঠিয়া 

কাছারিতে ষা। আমার মোকদদম] যায়, তু স্থুখে ঘুমাইতেছিস আবার 

সওয়াল জবাব কবিস্, আমার মোৌকদদগ] যাইবে না।” উকীল বাবু 

্বপ্নদর্শনের পর আবার কাছাবীতে গমন করিলেন । জজসানেব লিখিত 

রায় ছিডিয়া ফেলিয়া উকীল বাবগণের বাদানবাদ পুনরায় শ্রবণ 

করিলেন। বলাবাহুল্য, মোকদম। বিগ্রহের মগকুলে নিপন্তি হইয়াছিল। 

সীতারাম হিন্দু দেবদেবীর যেরূপ প্রতিষ্ঠ। ও পুছা-গ্টিবা কা বয়াছেন, 
সেইরূপ মুসলযানদিগের মসজিদ ও মুসলমান ধর্্ানমোদিত উৎসবাদ্িব 

রক্ষার জন্যও চেষ্টা পাইয়াছেন। এতছুদ্দেশ্ট্ে দুই একটী মসজিদ 
সীতারামের নির্মিত বলিয়া পরিচিত আছে। শীতাবাষের প্রতিষ্ঠিত 

অনেক পাঠান গ্রামের পাঠানদিগেব ধন্মোদ্দেশে কিছু কিছু লাখেরাজও 

দেওয়া! আছে। 
সীভারামের যে বিস্তীর্ণ দুর্গে চতুর্দিক হইতে সমবেত ক্ষত্রিয়) পাঠান 

ও দেশীয় সৈনিকগণ স্থানলাত করিয়াছে, অন্ত্রশন্স প্রণয়ন কবিয়াঁছে, 

ুন্ধবিগ্থা শিক্ষা করিয়াছে, একতাশত্রে আবদ্ধ হইয়াছে, বহিঃশক্র ও 

অস্তঃশক্র দমন করিয়া লোকহিতকর ও ধন্মশিক্ষাপ্রদ নান৷ সদনুষ্ঠান 

কবিতে পুণ্যস্ত্লোক অতুলনীয় গ্রতিভাসম্পন্ন, উদ্দারচৈতা সীতারামকে 
নমর্থ করিয়াছে, লীতারামের সেই দুর্গের ভগ্নাবশেষের অবস্থা বর্ণন তাহার 
ত্রিবিধ সাধুকাধ্যের মূল বলিতে হইবে। এক্ষণে আমরা সীতারামের 
ছুর্গের ভগ্লাবশেষ বর্ণন কবিব। ' 
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১। সিংহদ্বার। চাক্লার কাছারী পার হইলেই পিংহদ্বার। এই 
পিংহদ্বারঃঅন্তঃপুরে যাইবার পথে অবস্থিত । পর্বে একটী প্রকাণ্ড তোরণ 

ছিল, এক্ষণে কেবল মাত্র থাম আছ্ে। পূর্বে এই দ্বারের খিলান 
তদ্ধচন্্রাকার ছিল। 

২। পুণাহ গৃহ। এই তোরণের অনতিদুরে পুণ্যাহ গৃহ ছিল। 

পূর্বে ইহা একটী এক কক্ষবিশিষ্ট বহুদূর বিস্তৃত একতল গৃহ ছিল। ইহাতে 

পুণ্যাহ অর্থাৎ বৎসরের প্রথম দিনের কর আদায়ের উৎসব হইত। এক্ষণে 

ইহার ভগ্রাবশেষ ইষ্টকরাশি জঙ্গলে আবৃত আছে । 

৩ মালখান|। সিংহত্বার পার হুইয়া উত্তরের দিকে গেলে তিনথান৷ 

বাঙ্গাল! গৃহের নায় তিনটী অট্টালিক। দেখতে পাওয়া যাইত । এই ঘর 

সকলো ছুইটী গৃহ মালখানা (ধনাগার) স্বরূপে বাবহৃত হইত এবং 

পশ্চিম পার্খের গৃহে প্রহরিগণ থাকিত। এই তিন গৃহের ভগ্নাবশেষ 

ই্টকন্তপ মাত্র আছে। 

৪ তোষাথান।। যাঁলখানাব একটু পশ্চিমে তোষাখানা। ইহাও 
একটী স্ুবুহৎ অট্রালিকা। ইহাব সন্মুথে এক গ্রকাণ্ড বারাগ্ডা ছিল। 

এই গৃহে তৈজসপত্র ও বু দ্রব্যাদি থাকিত। এই গৃহের স্তস্ত ও খিলান- 

গুলি অগ্ঠাপি বর্তমান আছে। 

৫ আন্তঃপুব। সীতারামের অন্থঃপুর ধনাগার পুষ্করিণীর পার্থ 

অবস্থিত ছিল। সেই সকল অট্ালিকার জঙ্গলাবৃত-ইষ্টকরাশি পতিত 

রহিয়াছে । কোন অট্টাপিকার তিত্তি, কোন অট্রাণিকার একটী স্তস্তমাত্র 

'বিদ্তমান আছে । ইষ্টকরাশি দৃষ্টে অমিত হয়, এখানে বুসংখাক বৃহৎ 



১২৪ রাঁজ। লীতারাম রায় । 

বৃহৎ অট্রালিকা ছিল। একটা অক্র।লিকার কিয়দংশ এক্ষণেও দৃষ্ট হয়। 
লোকে বলে সেইটাই সীতারামের শয়নগৃহ ছিল। ষ্ঠ 

৬ সেনাবারিক। স্থানে স্থানে অট্রালিকার বুহৎ তিত্তি লক্ষিত 

হয়। সেইগুলি দ্বিতল বা ত্রিতল সেনানিবাস ছিল। 

৭ দোলমঞ্চ। ফাল্গুন মাসে দৌলপুর্ণিমায় এই স্থানে লক্ষমীনারায়ণ, 

কৃষ্জবলরাম প্রভৃতির দোলপুজা হইত । দৌলমঞ্চ শীতারামের সময়ে 

নির্শিত। এই মঞ্চ মধ্ো মধ্যে সংস্কৃত হওয়ায় অগ্তাপি সম্পূর্ণ অবস্থায় 

আছে। দোঁলমঞ্চ ৩২ হাত দীর্ঘ ও ২৪ হাত প্রস্থ। ইহার ছাদ প্রায় 

২৪ হাত উচ্চ। 

৮ কাছারী ও জেল। দক্ষিণ গড়ের উত্তর দ্নিকের রাস্তার মধাস্থলে 

একটু দুরে সীতারামের কাছারী ও জেলখানা। কাছারিটী রীস্তার 
একটু নিকটে । জেলখানা প্র রাস্তা হইতে কিছু বেশী উত্তরে অবস্থিত 

ছিল। কাছারীতে বিয়া সীতারাম রাজকাধ্য পর্যালোচনা! করিতেন 

ও তাহার জেলে অপরাধী বন্দিগণ থাকিত। এই দুই অট্রালিকার 

কোন কোন প্রাচীর অব্যাপি বর্তমান আছে। 

৯ কাননগে! কাছারী। দক্ষিণ পার্খের রাস্তার পূর্ব কোণে কাননগে! 

কাছারীর ভগ্মাবশেষ অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। কাননগো জমিদারী 

মাপ ও তাহার রাজস্ব নিদ্ধীরিত করিতেন। 

রাষসাগরের উত্তরদ্দিকে বর্তমানে যে রাস্তা আছে, সেই রাস্তা দিয়! 

গমনকালে প্রথমে বাজার, তার পর যে স্থান হইতে রাস্তা পশ্চিমাতিমুখী 

হ্য়াছে, সেই স্থানে কাননগোকাছাবী, তৎপবে পন্ম ও চুণাপুঝুগ তাহার, 
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কিঞ্চিৎ পশ্চিমে তাঁরামণি ঠাকুরাণীর রামচন্দ্র-বিগ্রহালয়, তাহার উত্তরে 

দোলমঞ্জ। অনন্তর পরবত্তী জমিদারগণের কাছারী বাড়ী, তার পর 
দীতারামের কাছারী ও জেল। তারপর সীতারামের রাজকোষ-_পু ফবিণী 
তৎপর সাতারামের বাড়ী, ভৎপরে সীতারামের সিংহদ্বার, তৎপর পুণ্যাহ 
গৃহ, তৎপব ধনাগাব,তৎপর নাটোররাজের শিবমন্দির। তৎপর দশতুজা 
মন্দির, তৎপর তোষাখানা৪ তৎপর লক্ষমীনারায়ণের মন্দির । ওয়েষ্টল্যা্ড 

সাহেব বলিয়ছেন, বাজার ও গণিকাপাড়া সীতারামের ভর্গমধ্যে ছিল। 

বাজারের কিয়দংশ এক্ষণে তুর্গ সংলগ্ন বটে, কিন্তু দুর্গ মধ্যে ৰারবিলাঁসিনী 
গণের বাস ছিল, তাহা কি প্রকারে ওয়েষ্টল্যাও্ নিরূপণ করিণেন বুঝি 

না। বোধ হয়, ছবিলার ভিট! দৃষ্টে সাহেবের এই ভ্রম বিশ্বাস জন্মিয়াছে। 

ছবিল! অন্তঃপুর প্রহবীর উত্তরাধিকারী পূর্বেই বলিয়াছি। ১৮৮৬ খুঃ 
একজন যুচি বেতসলত কর্তন করিতে যাইয়া সীতারামের ভগ্ন অট্রালি- 

কার ইষ্টক মধ্যে এক বাক রৌপামুন্ত্রা পাইয়াছিল। এই টাকাগুলি 

আকবর বাঁদসাহের আমলের টাক, ইহার গ্রতোক টাকা সে সতর আন 

মূল্যে বিক্রয় করিয়াছে । মুচির বাড়ী ফুলবাড়ী গ্রামে ছিল। এই স্থানে 

বলিয়া রাখি, সীতারামেব কর্মচারীর কীন্তি ও সীতারামের কীর্তি মধ্যে 

গণা সীতারামের উকীল মুনিরামেব ধুলঝুড়ির বাড়ীতে দেবালয়ে 

নিয়লিখিত কবিত1 লিখিত ছিল £-_ 
“শৃম্যচন্ত্র রসইন্দৌ কুষ্ণচন্ত্রসা মন্দিরং । 
ইন্রং কৃতিমুনীবামে। রামভদ্রস্য ননদনঃ | 

অর্থ। ১৬১০ শকে ( ১৬৮৮ খুষ্টাবে ) রামতদ্রের পুত্র মুনিরাম 
, কৃষ্ণচন্দ্র নামক বিগ্রাহের মন্দির নিম্মীণ করেন। 
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লক্ষ্রীনারায়ণ-ঠাকুর প্রাপ্তি সধ্বন্ধে চাঁবিটী কিংবদস্তীর কতকাংশ 

আমরা পূর্ব্বই বলিয়াছি। (১) সীতারামের নিজেব অশ্বক্ষুরে ত্রিশুল 

বিদ্ধ হগয়ায় লক্মীনারায়ণ দেখা দেন। (১) তাহার পিতার অশ্বক্ষুরে 

ত্রিশ্ল বিদ্ধ হওয়ায় তাহাকে ভূগর্ভে পাওয়া যায়। (৩) সীতারাম 

প্রাতঃকৃত্য করিতে যাইয়া মুন্তিকা মধ্যে লক্গানারায়ণ প্রাপ্ত হন। 
(8) লক্ষমীনারায়ণ সীভারামকে আদেশ করায় তিনি তাহাকে ভূগর্ড 

তইতে উঠাইয়া আনেন । এই চাবি কিংবদন্তীর মধ্যে সীতারাষের পিভ। 

উদয়নাখাঁয়ণ যে লক্ষমীণায়ায়ণ প্রাপ্ত হন, এই কিংবদস্তীহই আমর! সত্য 

মনে করি । সীতাবামের পিতা লক্ষমীনারায়ণ পাইলেও প্রতিষ্ঠা করিয়া 

যাইতে পারেন নাই । শীতাবাম তাই উক্ত দেপালয়ের [মন্দিরে “পিতৃ- 

পৃণ্যার্থে” এই কথা লিখিয়াছেন। কানাইপুরের কৃষ্ণণলরাম সীতারাম 

গুকুদেব কুষ্ণবল্লভের পলামর্শক্রমে স্থাপন কবিয়াছিলেন, একথা রুষ্ 

বলবামের মন্দিরেব শ্লোকেব “কৃষ্চভোধাভিলাব2” শব্দে গ্রাতিপন্ন হম । 

এই কুক শীতাগামের গুক কঞ্চবল্লভ । 
সীতারামের ম5শ্মদপুর দুর্গ ও হনিকটন্ত কীর্তিনমূঙ্রে একখান! ক্ষুদ্র 

মানচিত্র পর পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইল এবং সেই চিত্রে অস্কিত ১, ২, 

প্রভৃতির সংখ্য। নিদ্দিষ্ট স্তানের বিবরণ নিয়ে প্রদত্ত হঈল। 

১রামসাগর। ২ গড়। ৩বাজপথ। ৪ চুণাপুকুর। € মেনাহাতীর 
কবর। ৬ পন্সপুকুর। এ অন্ঞাত। ৮ জেলথাণশ!। ৯ দোলমঞ্চ। 

১০ দশভুজার মন্দির । ৯১ লক্ষমীনাবায়ণের মন্দির । ১২ জোড়বাঙ্গাল]। 
১৩ বাজকোষপুকূর। ১৪ সীতাবামের বাল করিণার দ্বিতল ভবন। 
১৫ অন্দরমহল । ১৬ তোষাপান1 | ১৭ সাধূখার পুকুর ( সদরপুকুর ) 
৯৮ শিবমন্দির । ১৯ ম্থখসাগর । ২* সিংহদ্বাব | 
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দশম পরিচ্ছেদ । 

সীতারামের ধন ও সমাজনীতি | 

যধি9 প্রণ্যাত্মা সাতাবাম ব্যান সময হইতে সাদ্ধ দ্বিশত বৎসর 

পূনেৰ জন্ম গহণ ক'বয়াছিলেন, বণিও সে সময়ে পাশ্চাত্য শিক্ষাৰ বিমল 

আলোক ও পাশ্চাতা বি্ক্লিতভাব বঙ্গায় সমাজে প্রবেশপুর্বক বঙ্গীয় 
হিন্দু-সমাজকে অণুনাঞ্রও কলুধিত করে নাই, নদিও ভতকাল এদেশে 

নংস্কৃত, আরবা এবং পারলীক শিক্ষা ব্যতীত উচ্চ অঙ্গের বাঙ্গাল! 

শিক্ষার পদ্ধতি ছিল নাঃ তখাপি তংকালে সীতারাম যেরূপ উদ্াব 

ধম্মনীতি ও সমাজনীঠির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, সেরূপ উদার নীতির 
পরিচয় আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়েব শেব উপাধিধারী সন্তরান্তবংশীয় মান্তগণ্য 
বাক্তব কাধ্যেও পরিলক্ষিত হয় না। হতভাগা ব্গদেশ! হতভাগ্য 

খঙঈগমাতঃ! তোমার 'হিন্দুনমাজে-তোমাব মুসলমান সমাজে ক্ষুদ্রা- 

শয়তা, স্বাথপর় তা, অদূবদশিতা, পক্ষপাতিতা প্রভৃতি এরূপ ভাবে প্রবেশ 

করিয়াছে এবং এই ঘ্বাণত দোষ প্রক্ষালন কণিতে হিন্দু-মুসলমান বঙ্গ- 

সম্তানগণ এরূপ ভাবে উদ্দাপীন আছেন যে, তাহা ম্মবণ করিলে 

হাতসর্ধবস্ব ভগ্রপোত বণিকের ন্যায় করমদ্দনকবতঃ উচ্চববে ক্রন্দন 

করিতে উচ্ছ। হয়। এদেশীয় অধিকাংশ মুসলমান হিন্দু হইতেই ইস্লাম 

ধন্মে দীক্ষিত হইয়াছেন । হিন্দু-মুসলমান এক্ষণে এক গ্রামে বাস 

করিতেছেন, হিন্দুর প্রঞ্জা মুসলমান হইতৈছেন এবং যুসলমানের প্রজা 

হিন্টিহইতেছেন। ধর্েহি বা কি পার্থকা আছে; নুসলমান বলিতেছেন 
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লায় লাহে হেলেল্ল! মহম্মদ রসুল আল্লা" অর্থাৎ একমাত্র ঈশ্বর এবং 
মহম্মদ তাহার ধর্থের প্রবর্তক; হিন্দু বলিতেছেন «একমেবাদ্বিতীয়ম্” 
অতএব মোটের উপব হিন্দু মুসলমানের একই ধর্ম, উভয়েই এক ঈশ্বরের 
উপাসক। সাধারণের ধর্মশিক্ষার নিমিত্ত দেবদেবীর মূর্তি পৃ! 
এবং উৎসব হিন্দুগণের অনুষ্ঠেয় হইষাছে। অন্তদিকে মাণিকগীর, 
গাজী, সত্যপীর প্রহৃতির নিমিত্ব সাধারণ মুসলমানগণ সিন প্রভৃতি 

দিয়া থাকেন। সাধারণ লোকের ধর্ম যাহাই হউক, উচ্চ শিক্ষিত হিন্দ 

মুদলমানের ধর্ম এক, তবে প্রতেদ কিসে? প্রভেদ এক খাদ্যাখাদ্যের। 

থাদ্যেব প্রভেদ কি প্রন্ছেদ? দেশন্তেদে কালভেদে, কাধ্যতেদে হিন্দ যে 

সকল খাদ্য পরিত্যাগ করিয়াছেন, মুসলমান অন্পদিন শীত গ্রধানদেশ 

হইতে এদেশে আগত বাপয়া সে থাদ্য ছাড়েন নাই। হিন্দুর মধ্যে গোমেধ 

যরুছিল। (উত্তরচবিতে দেখ! যায়, জানকী তপোবনে যাইয়া শ্াশ্থল 

মুনিগণকে এক বৃহৎ ভোজ দিতেছেন এবং যুনিগণ শ্মশ্র আলোড়ন 

করিয়া গো মাংস পরম হর্ষে তক্ষণ করিতেছেন । অতএব হিন্দু মুসলমানে 
প্রতেদ কি? আমরা হিন্দু মূললমানে-_গ্রভেদ দেখি, পরস্পর মিশিতে 
পারি না ও মিশিতে জানি না। 

এই হিন্দু মুসলমানগণের পার্থক্য-পয়োধির জোয়ার ভাট! নাই-- 
একটানা আোতে প্রবাহিত হইতেছে, কেবল মধ্যে মধো ধর্ম সংঘর্ষণরূপ 
র্ণা বাছু উপস্থিত হুইয়। এক স্থানে মহরম লইয়া দাক্গা ও অপর স্থানে 
দোলের হুলি লইয়া কা্জিয়া হইতেছে । ধর্মবিষয়ে শাক্ত-বৈষ্চবে নে 
প্রভেদ, সৌর-গাণপত্যে যে গ্রাভেদ, মুসলমান হিন্দুতে তদপেক্ষা অধিক 
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পার্থক্য নহে। এই ধন্পার্থকারূপ পয়োধি বিবাজিত থাকে থাঁকুক ! 
এদেশে কি আর ভগীরথের জন্ম হয় লা ষে. পবিত্রপলিল। ন্িগ্ধতোয়া শত 
শত জাহুবী আনিয়া উত্তরপুরুষের উন্ন 5কামনায় এই সমুদ্রের কটুত্ব ও 
লবণত্র দোষ ধিছুরিত করে? হিন্দুমসন্পমান একই আর্য জাতির 
বিভিন্ন শাখ।, একই ঈশ্বরের উপাসক, এক গ্রামে ধাপ করিয়। হয় ত 
সকলেই এক ক্ষিক্ষেত্ত্রে কাঁধা করিতেছেন, অথব। এক ইংরাজের 
অফিসে কন্মচারী হইয়াছেন। এক্ষণে দ্বেবাদেযী ও পার্থ,কার ক্ষুদ্রা- 
শর়তা কি থাকা ভাল? মন বড় না হইলে বড় কার্যে হত্রক্ষেপ কর 
যায় না। ক্ষদ্বাশয়তাঁর হ্ষুদ্রকূপে দঙ্ডায়নান থাকিলে হিমাপ্রিশিখরে 
দণ্ডায়মান হইয়া নিরপেক্ষপাতিতার দরবীক্ষণ নয়নে যে মনোরম সুতৃগ্ত 
দৃশ্য অবলোকন করা যায়, তাহা কুপস্থিত ব্যক্তি স্বপ্নেও কল্পনা করিতে 
পারে না। আমরা সকলেই ক্ষুদ্রাশয়তার কৃপ গতিত। আমর! 
্বার্পরতাব ক্ষুদ্র দৃষ্টিতে হাঁশ্তরোদনণীল ভিরঙ্কারের প্রবাহমধী 
প্রণয়িনী, দেহি-দেহি-বরসম্পন্ন নন্দন-নন্দিনী, আকাজ্জাময় ভ্রাত।- 
ভগিনী, বাঞ্পল্যময় জনক-জননী ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাই 
না। আধুনিক শিক্ষায় এই স্বার্থপরতার দুটি সধ্ণ হইয়। কেবল ্ত্রী- 
গুত্রই নিবদ্ধ রহিয়াছে । মাতর্বকুমি! হতভাগ্য বঙ্গীয় ভ্রাতৃগণ ! 
একবার চতু্দিকের ভিন্ন দেশীর লোকদিগের কার্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি কর। . 
তোশার অবস্থার সহিত একবার তাহাদের অবস্থ। তুলন। কর। একবার 

তোমার জাপানি ভ্রাতা ও বুটনীয় রাজপুরুষের প্রতি দৃষ্টি কর। তোমা- 
দের গৃহে একতা বিন্দুমাত্র নাই, জাতার উন্নতির অন্ুষ্ঠানমাত্র ন)ই 
ভোমর! পাঁচঙ্গনে মিলিয়। একটা সিলায়ের কল কিনিতে পার না! এ 

৪ 



১৩০ রাজা সীতারাম রায়। 

দেখ তোমার ভ্রাত1 ও রাজপুরুষগণ কি অমানুষিক কার্য সকল সম্পাদন 
করিতেছেন । শত শত যুবক শ্বদদেশের কল্যাণে সমরানলে জীবন 

আহুতি দিবার জগ্য সোৎসাহে প্রফুল্প মনে অগ্রসর হইতেছেন। 

এখন হইতে সার্ধ ছিশত বষ” পূর্ব্বে যখন কতলু খা, দায়ুদ খা, 
সোলেমান কররাণী প্রস্ততি পাঠান নবাব ও কালাপাহাড় প্রতৃতি হিন্দু- 

ধর্মই যুসশমানধর্খ-দীক্ষিত পাঠান সেনাপতিগণের লোমহষণি অত্যা- 
চার লোকের স্বতি পথে জাগ্রত ছিল এবং মোগলজাতীয় মুসলামানগণের 

অত্যাচারে হিন্দুগণের হৃৎকম্প উপস্থিত হইতেছিল, তখন সীতারাম 
প্রকৃত বলসঞ্চয়ের জন্য সুদৃঢ় ভিত্তিতে স্বাধীন হিন্দুরাজ্য সংস্থাপনের 

জন্য ভম্মাবৃত পাঠান-সৈনিকবহ্ছি উদ্দীপ্ত করিয়া মোগলতেজ ক্ষীণতর 
করিবার জন্য পাঠানদিগকে ভাই বলিয়! ও তাহাদিগের সহিত অতি 

সাধু ব্যবহার করিয়! এবং মোগল অত্যাচ।বে উৎগীড়িত পাঠানদ্বিগকে 

আশ্রয় দিয় প্রবল হিন্দু-পাঠানমিশ্রিত সৈন্যদল গঠন ও দ্ষেহসদীশয়- 

তার মূলে তাহাদিগকে দৃঢ় একতাবন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। তীহার 
ধর্মবিশ্বাস উদর ও উন্নত ছিল। তিনি হিন্দু-মুসলমান বুঝিতেন না) 

তিনি নিনশ্রেণীর হিন্দু বা উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু জানিতেন না; জাতীয়- 

পার্থক্য--সাশ্্রদায়িক-পার্থক্য প্রভৃতি তিনি বুঝিতেন না। তাহার 
হুক্ম দৃষ্টির লক্ষ্য উচ্চতর ধর্শের দিকে ও উচ্চতর কার্য্ের দিকে 
নিয়োজিত হইয়াছিল। তাঁহার দয়া, মমতা) শ্েহ, সদাশয়তাগুণে 
তিনি ক্ষত্রিয়-পাঠানে, চগ্ডাল-ডোমে, বাঙদী-কাওরায়, বঙ্গীয় কায়স্থ- 
রাঙ্গণে এক দৃঢ় দ্বাধীনরাজ্য সংস্থাপন-সমর্থ অনীকিনী সংগঠন করিয়া 
ছিলেন। সীতারাম যেমন হিন্দুযুসলমানে, চালে ব্রান্ষণে, জাতীয় 
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বা সাম্প্রদায়িক পার্থকা গ্রাহ্থ না করিয়া সকলকেই একতাস্থত্রে বন্ধন- 
পূর্বক একদেশীয় মহাবলের সঞ্চয় করিতেছিলেন, তদ্রুপ শাক্ত, বৈষ্ণব, 
সৌর, গাণপত্য প্রভৃতি ধর্মমসন্প্রদায়ের বিভিন্নতা গ্রাহ না করিয়।, তিনি 
লঙ্গীনারায়ণের পার্থে শিব এবং দশভুজাব পার্থখে রাধার প্রতিষ্ঠা 
কৰিয়াছিলেন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, রত্ধেশ্বর ভট্টাচার্ধ্য সীতারামের 
বংশের শাক্তগুর ও কৃষ্ঠবল্লভ গোস্বামী তাহার বৈষ্ণবগুরু ছিলেন, 
তিনি উতয় গুরুর উপর তুলা ভক্তি প্রদর্শন করিতেন । তিনি বৈষ্ণব- 

গুরুকে শান্তিস্খ ও দৈবকার্য্যের উপদেষ্টা এবং শাক্তগুরকে সমরাদি 

কার্ষ্যের পরামর্শদাতা করিয়া! উতয় গুরুদেবের আজ্ঞাবহ কিস্কর-স্বরূপ 

থাকিয়া হিন্দূযুসলমান-বিদ্বেষ-রহিত, ব্রাঙ্গণচগ্ডালে পার্থক্য-বন্ভ্িত 

সুদ্ঢতিত্তিতে শান্তিময় সুখময় সনাতন ধর্মমরাজ্য-প্রতিষ্ঠাঁয় প্রবৃত্ত 

হইয়াছিলেন। বেলগাছী পরগণার অত্তর্গত নারায়ণপুরের রায়, 

মহিমসাহী পরগণার ইন্দুরদির দত্ব,সাহা-উজিয়াল পরগণার আমতৈলের 
চক্রবস্ত, সতৈর পরগণার কুমরুলের দত্ত ও আমগ্রামের সরকার, 
নলদী পরগণার নহাটার রায় প্রভৃতির শিবত্রসম্পত্তি দৃষ্টে আমরা অন্তু- 
মান করিতে পারি, তন্ম-চন্দনে, শবশান স্বর্গে, তেদজ্ঞান বর্জিত ভূতপ্রেত 

পিশাচ, যক্ষ, কিন্নবু প্রভৃতি নামধেয় অনার্ধ্যগণের উপাস্য গুরু দেবদেব 

মহাদেবের বাঁসস্তী চড়ক উৎসব করিয়। নিয় ও উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুর মধ্যে 

একতা ও সত্াবস্থাপনই এইরূপ শিবত্রসম্পত্তি দানের উন্দেশ্ব ছিল। 

সীতারাম রাজ্যের সর্বস্থানে ধর্মমূলে উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু 

একমতে সন্তাঁবে পরম্পর' 'পরম্পবের সহায় ও লুম্ধদূ হইয়া অবস্থিতি 

করেন, ইহাঁও সীতারামের ধর্মের অঙ্গ ছিল। পারিবারিক শাস্তিস্বখ 
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বৃদ্ধি হইয়া প্রত্যেক পরিবারের স্বামী-স্ত্রী লক্ষমীনারায়ণরূপে বাস করেন; 

প্রতোক গহস্থের গহভাগার লক্ষমীর তাগারন্বরূপ হয়, অতিথি অত্যাগত 

ব্যক্তি প্রতি গৃহস্থের নিকট সাদরে গৃহীত হয়, এই ধর্মনীতি শিক্ষার 
শিশিত্ত ষাতৈর পনুগণার আমগ্রামের সরকার, মুন্নী, বিশ্বাস) শিকদার 

প্রভৃতি কায়স্ক-পরিবার হই আরম্ত কগগিয়। সীতালাষের জমিদারীর 

গ্রন্োক হিন্দুত্র জন্য গ্রামের ত্রাণ, ক্ষাতিয় ও কায়স্কদিগকে দেবত্র 

সম্পত্তি দিয়া তিনি নীরাঁষণশিশা, গোগীনাথ, গোপাল প্রভৃতি 

বিগ্রহ স্থাপন করাইয়া দিয়াছিলেন এবং অদ্যাণি অনেক স্থলে 
উক্ত দেবসমৃহের সেবা চলিতেছে । রামাত, আঁচার্ধা, ব্রাহ্মণ প্রস্ভৃতি 

তিক্ষুক সম্প্রদায়ের লোকদিগকে সমাজে উপকার করিবার ও 

ভিক্ষাবৃত্তি হইতে নিবৃত্ত করিবার মানসে ভিনি কুচীয়। তান্ুলখানা, 

খঙেরা, লাউজান ও মল্লিকপুরের ব্রামাতগণকে নিক্ষর দেবত্ 

দিয়া শীভল। বিগ্রহ স্থাপন কপিয়। দেন। এই শীতলার সম্পত্তি 

তোগ করিতে করিতে তাহার! সম্পত্তির আদর বুঝিয়! সম্পত্তিশালী 

হইয়! ভিক্ষরূপ হীনরত্তি পরিত্য।গ করিয়ীতগ এবং হিন্দুসমাজের পাঁদ- 

দেশে ইতর সম্প্রদায়ের হিন্দুর মধ্যে ধর্শের ক্ষীণালোক প্রবেশ করাইয় 

গীতল। উৎসবে তাহাদিগকে সমবেত করিয়া রামাতগণ নিয়শ্রেণীর 

হিন্দুগণকে একতাস্ত্রে বন্ধন করিতেছিলেন। আচার্ধাগণ সামান্ 

. জ্যেতিষের আলোচন। করিয়া ভিক্ষাবৃত্িতে কালাতিপাত করিতেন। 

সীভারাম তাহাদিগকে দেবধুর্তি গঠন ও চিত্রপট অঙ্কন শিক্ষা দিয়া 

উহাদের ধর্মে হস্তক্ষেপ না করিয়া তাহাদিগকে নুতন ব্যবঙায় 
অধ্লন্বন করাইয়ছেন। 
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পাপময় সংসারে পিচ্ছিল ও পক্ষিল বর্ম পাঁদস্বলন হওয়! দুর্বল 

নরনারীর পক্ষে অসম্ভব নহে.। হিন্দুধর্ম অনুদারতার অসারাংশ সীতা- 

রামের সময়েই হিন্দুধর্মের পবিত্র অঙ্গ স্পর্শ করিয়াছিল । এই সময়ে 

সেই অসার কলঙ্ক হিন্দুধর্মের বিমল জ্যেতিঃ সমাচ্ছাদিত করিয়া 

ফেলিরাছিল। হিন্দুসমাজপথে যে সকল নরনারীর একবার পদস্বলন 

হইয়াছে, তাহার। মহাপাপী ও নারকী বোধে হিন্দুসমাজ-প্রান্তে দাড়া- 

ইতে পারিত না। তক্তির পূর্ণ অবভান দয়াল শ্রীচৈতন্য এই পাগী- 
দিগকে আশ্রয় দান করিঘ়াছিলেন। সাতারাম তাহার রাজোর মধ্যে 

সমাঁজ বিতাড়িত পাপীতাপাদিগকে আশ্রায় দিবার জন্য আমগ্রাষ, 

শিবপুর; কেঁছেডুবি, গোপালপুর, রামনগর, জগম্নাথদি, ঘোষপুর, পরারী 
বাধাযোড় প্রভৃতি স্থানে বেঞ্চব মোহন্ত আনিয়। তাহাদিগকে দেবত্র 

নিদ্ধর সম্পত্তি দিয়া রাধাকৃঞ্চের নানামুগ্তি স্থাপনপূর্বক সেই পাপা ও 
পাপিনীদিগের দাড়াইবার আর করিয়াছেন। এই সকল সম'ছচ্যত 

লোক সমাজের বাহিরে থাকিয়। সংসারের পাপস্বেংত প্রবলতরবেগে 

প্রবাহিত করিতে ন! পারে, এই নিমিভ সীতারাম মোহন্তদিগকে 

এই সকল পাগীদিগের প্রতি সদয় দৃষ্টি রাখিতে বলিতেন এবং তাহারা 
যাহ।তে পুনরায় বৈষ্বমতে পরস্পর বিবাহিত হইয়। শান্তিময় 

পরিবাররূপে বাস করে, ত পাও সীতারামের অভিপ্রায় ছিল। ধস্মমতের 

সঙ্গে সঙ্গে প্রজার শি ও গৃখ-সমৃদ্ধির প্রতিও সীভারামের বিলক্ষণ 

দৃষ্টি ছিল। লোকে ধ': পু থাকিয়া যাহাতে সমাজের, দেশের ও 
নরনারীর উপকার কাঁ:৩ পারে, ইহাই তাহার ধন্মপথের মূলমন্ত 
'ছিল। সমাজ পতিত হউক, আচার ভ্রষ্ট হউক, সকলেরই পতন নিবারণ 
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করা! এবং ছুষ্ট অবস্থ! হইতে লোককে লঙ্জাশৃন্য সদবস্থায় উন্নীত করাও 

সীতারামের ধর্শনীতি ছিল। অতএব দেখা যাইতেছে, আধুনিক 

পাশ্চাত্যশিক্ষার আলোকে আলোকিত বঙ্গে আমরা ধর্মমত অনুনরণ 

করিতে ভীত ও সম্কুচিত হই, কিন্তু সীতারাম এখন হইতে ছুই শত বংদর 

পূর্বে বঙ্ষের অন্ধকাবধুগে ন্িরশ্ি গ্রাতঃস্থ্যোব সায় বঙ্গাকাশে সমুদিত 

হষ্টয়। বঙ্গের পাপপক্কে পতিত কম্পিত-কলেবর নরনারীিগকে স্বীয় স্নিগণ 

করে উত্তপ্ত করিয়া! সমাজপথে গমনের শক্তি সম্পন্ন করিয়াছেন । বঙ্গের 

শাক্জবৈষ্ণববিরোধ দৃরীভূত করিয়া মস্তিষ্ষশক্তির পূর্ণমৃত্তি ব্রাহ্মণগণকে 

রাজোর কল্যাণকামনায় নিয়োজিত করিয়াছিলেন, হিন্দুর সাম্প্রদায়িক 

ও জাতীয় পার্থক্য অবহেলা করিয়। উচ্চ ও নিয় শ্রেণীর হিন্দু ও মুনলমান- 

গণকে কাহারও ধর্মে হস্তক্ষেপ না করিয়া! তিনি একতাস্াত্রে আবদ্ধ 

কবিঘ্বাছিলেন এবং অসংখ্য একতার উপায় ও শাস্তি স্থখের পথ 

রক্ষার নিমিত্ত অকাতরে মুক্তহস্তে নিষচর দেবত্র সম্পত্তি দান 

করিয়াছিলেন। 

সীতারাঁম যেরূপ উচ্চপ্রক্ৃতির সদাশয় বীর ছিলেন? তাহার ধর্শামতও 

সেইরূপ উদার ও সর্ববজনহিতকর ছিল। বর্তমান সময়ে দক্ষিণরাটীয়, 

উত্তররাঢ়ীয়, বঙ্গজ ও বারেন্্র শেণীর কায়স্গণ পরম্পর এক হইয়া পব- 

্পরের কন্তা আদানগ্রদান করিতে সভাসমিতির উদ্যোগ ও আছে" 

জনের মহা আড়ম্বর করিতেছেন। সীতারাম এই সাধু চেষ্টা ছুই শত 

বৎসর পূর্বের করিয়া গিয়াছেন। মুনিরাম রায় আগ্রে সীতাবামের বাটীতে 

নুমারনবিস ও পরে মুপিদাবাদে উক্কীল ছিলেন। যুনিরাম বঙ্গজ শ্রেণীর 

কাঁয়স্থ। যুনিরামও সীতারামের ন্ায় উদ্সভিলাধী। চতুর ও বাক্পঢু 
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লোক ছিলেন, মুনিরামও বিস্তৃত জমিদারী করিবার আশা হৃদয়ে পোষণ 
করিতেন। মুনিরামের বংশের জগবন্ধু রায় নামক এক ব্যক্তি এখনও 

ধুলজুড়ী গ্রামে জীবিত আছেন। মুনিরামের কৃষ্খ-মন্দিরে আমর! যে 

কবিত৷ গাইয়াছি, তাহ পূর্ব অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে? 
যখন সীতারামের জমিদারী পাবনা জেলার দক্ষিণভাগ হইতে 

বঙ্গোপসাগর পধ্স্ত ও নদীয়া জেলার পূর্বপ্রান্ত হইতে বিশাল জেলার 
মধ্যভাগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইল, সীতারামের শৌধ্য বীর্য সর্বত্র গীত হইতে 

লাগিল, সীতারামের সুখের কথা সর্বত্র প্রকাশিত হইতে লাগিল, 
সীতারামের জল-কীন্তির কথা বঙ্গে অভিনব যশোরপে প্রচারিত হইল, 
সীতারামের অশেষ যশঃসৌরতে বঙগদেশ পরিপূর্ণ হইল, তখন মুনিরামের 
হৃদয়ে ঈর্ধা-সর্পিণী জাগিয়া উঠিল। যখন সীতারাম মহম্মণপুরে স্বাধীন 
পতাক] উড্ডরীন করিলেন, তথন ভীরু মুনিরামের হৃদয় কম্পিত হইয়া 
উঠিপ। সীতারাম কখন ও নবা'র-সরকারে রীতিমত কর দিতেন না। 
তিনি আবাদি সনন্দের বলে জমিদারী নমূহ নিষ্কর ভোগ করিতেছিলেন 
তিনি মধ্যে মধ্যে নবাব সরকারে নজর সেলামী কিছু কিছু দিতেন। 

যখন সীতারাম এই নবাব সেক্ষধমীর অর্থ ও উপটৌকন সামগ্রী অল্প 

গরিমাণে প্রেরণ করিতে লাগিলেন, তখন শঙ্কিতৃদয় মুনিরাম সীতা- 
রামের বৈরত। করিতে প্রবৃত্ত হঈলেন। বুদ্ধিমান সীতারাম অল্পদিন 

মধ্যে মুনিরামের অবস্থা বুঝিলেন। মুনিরামের ন্যায় একজন বিচক্ষণ 

লোক সীতারামের করভ্রষ্ট হয়, ইহা কদাচ সীতারাষের অভিপ্রেত 

হইতে পারে না। মুনিরামের সহিত ঘনিষ্ঠতার কোন সম্বন্ধ হইলে 
মুনিরাম সীতারামের গুভাকাজ্জী থাকিবেন, এই ইচ্ছায় ও কায়স্থ 
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বিভিন্ন সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্রতা-দুণীকরণ মানসে সীতাবাম উত্তররাটীয় 

কায়স্থ হইয়। বঙ্গজ যুনিরাদ্রে কন্ত| বিনাহ কবিবার প্রস্তাব কবিলেন। 

মুনিবান ও তদ্বংণীর লোকদিগেব সমাজনীতি অতি সঙ্কীর্ণ ছিল, 

সাম্প্রদায়িক অভিমানে তাহাদিগেব মন অভিমানে পুর্ণ ছিল। মুনি- 

রামের পুত্র প্রকাশ্যে পিতাব মত লইয়া! মহোদণার সহিত সীতারাছের 

বিবাহ দিবেন বলিলেন, কিন্তু গোপনে বিবপ্রয়োগে ভগিনীর শিধন- 

সাধন করিয়। পিঠাব নিকট পত্র পিখিলেন। হতভাগ্য বঙ্গলমাজ ! 

ছুভাগ্য বঙ্গের আতিজাত্য সম্মান! নুতপু বঙ্গের অনুদাণ সঙ্কীর্ণ সমাজ- 

নীতি! সীতারামের সাধু ও মহৎ প্রস্তাবে গরল উঠিল। যুনিবাম 

মনে মমে সীতীঁরামের বৈথী হইয়। উঠিলেন? মুনিরাম পুত্রের কাধ্যের 

প্রণংস। করিয়া পত্র শিখিলেন। সীতারামের সদাশয় প্রস্তাব ও উচ্চ 

সমাজ-*তি যুনিরামেব গ্কাঁয় বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তি বুঝিলেন না। 

হতভাগ্য বঙ্গে এই অন্তদাবতা গার কষ্ভ কাঁল লক্ষিত হইবে জাশি না। 

মালা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রস্তাবের বিপক্ষে বিচক্ষণ স্তার রাজা 

বাধাধান্ত দেশগ দণ্ায়মান হতযাছিলেন। বাজ] বাহাদুর যদি 

বি€/সাগর মহ াশের এ প্রশ্তাব হৃদয়লম করিতে পারিভেন, ভবে আমরা 

এক্ষণে অনেক বালবিধব:প বিবাদ-যলিন-মুখ দেখিভাম না এবং সীতা- 

রাদের প্রস্তাব যুলিরাম বঝিলে সম্ভবতঃ কাঁদস্-সমাজে বর্তমান সময়ের 

কন্তাদায়ের বোব আভহ্ক ও আর্তনাদ উ”গ্চিও উ৯ইত না। 

পাতার দ্র গদখাণা থানাব নিক্টবন্ডী কোন গ্রামে বাস করি- 

তেন, ঠাহার ত্র এক রমণা মুনলমান কর্ভক অপণ্থতা ও মুনলমান 

ধন দিত হন! পীতাখবধ সে ক।মিণীকে আব গৃহে আনিলেন না) 
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পীতান্বর যশোহর টাচড়ার রাজার প্রজা ও সমালস্থ লোক ছিলেন। 

উল্লিখিত দোষে পীতাম্বর সমাজচুাত হইয়। সীতাবাঁমের শবণাগত 
হন। সীতাবাম তাহার সন্ছাসদ্ পাঁগুতগণের নহিত পরামর্শ করিয়। 

দেখিলেন, গীতান্তরের কোন দোষ হয় নাই। সেই মুসলমান 
অপহৃত ললনাকে গৃহে আনিলে পীহান্ধরেব ধর্মহানি হইত। সীতারাম 

পীভাম্ববকে আপন সমাজে উঠাইয়! লইতে সম্মত হইলেন। গীতাম্বর 

সীতারাম ও তাহার সমাজস্থ ব্যক্তিগণকে নিমন্থণ কবিলেন। তখন 

আবাঁঢ মাস, ঘনঘটায় দিক্সগুল সমাচ্ছন্ন_-যুবলপারে বৃষ্টিপাত হইতেছে, 
সৌদামিনী নীলবসন হইতে বসণাস্তর গ্রহণ কবিয়া নভোমগুলে ক্রাড়া 

করিতেছেন, নীখদনাদে নিষ্বগুল কম্পিত হষঈতেছে, এই দুর্দিনে 
উদারচন্িঙ সীতার।ম সদলধলে রাজা মনোহব বায়ের জমিদারীর মধ্য 

দিয়া পীতান্ববগৃহে উপনীত হইলেন। পীতান্বরের গৃ প্রাঙ্গণ জল-কর্দীম 

পরিপূর্ণ ছিল, তিশি গোলা ছুটাইরা ধান্য ছড়াইয়া উঠানের জল কর্দম 
নিবারণ করিলেন। এই হইতে দীতান্ববের নাম ধেনে! গীতান্বর 

*ইল। সীতারাম মনোহরকে অগ্রাহা করিয়া পীভাধরের বাটিতে 

ভোজন পূর্বক তাহাকে সমাজে উঠাইয়া। লইলেন। | 
প্রথমা বাজমহিবীর পিতার নাম সবল খ।( ঘোঁৰ) ছিল। সরল 

খ| কুলমধ্যাদায় বিশেষ মন্ত্রান্ত ও সমাজপতি ছিলেন। সাঁতাগাম সরল 

থার মহিত কতিপয় সন্্রান্ত উত্তপগাটীয় কায়স্থ মুশিদাবাদ অঞ্চল হইতে 

আনাইয়া মহম্মদপুর হইতে সাত মাইল পশ্চিষে থুলিয়া গ্রামে বাস 

করান। সরল খাঁর বাঁটার ভগ্মীবশেষ ও দুইটী পু্ধখিণী অগ্তাপি বর্তমান 

'আছে। সরল খা এত বড় কুলীন ছিলেন যে কথিত আছে, তিনি 
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কমলাকে ওজন করিয়া সীতারামের নিকট হইতে কন্যাণ্ুক আদায় 

করিয়াছিলেন। সরলের জ্ঞাতি ভ্রাতুপ্পুর গোপেশ্বর খা সীতারামের 

ভগিনী রাই-রঙ্জিণীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। সরল খা ও গোপেশ্বর 

খা একই ভবনে বাম করিতেন। এক্ষণে ঘুল্লিয়ার তালপুকুব নামে 

যে প্রকাণ্ড পুক্ষরিণী আছে, তাহাই খাাদিগের বাটীর সদর পুফরিণী 

ছিল। সীতারামেব বাটীর সন্নিকটে ভবানীপুর নামে একখানি পুরাতন 

গ্রাম ছিল, সীতারাম নান! দিগদেশ হইতে নান! রকমের সুমিষ্ট 

আমের কলম আনাইয়া এ গ্রামের নিকটবত্তী বহু বিস্তীর্ণ এক উচ্চ 

ভূমিখণ্ডে বোপণ করাইয়াছিলেন। যথাসময়ে এর স্থান সুমিষ্ট আম- 

কাননে পরিণত হয়। সীতারাম কর্তৃক আনীত উচ্চশেণীর ব্রাহ্মণ ও 

কায়স্থগণ এ আম্রকানন মধ্যে বাসভবন করার অভিপ্রায় কবেন? কিন্তু 

রাজার বছ যত্রে। আদবে এবং বনধব্যয়ে প্রস্তত প্রভূত আত্রবাগান নষ্ট 
করিয়! বাসভবন করিবেন, এ বিষয় কেহই রাজার নিকট বলিতে সাহসী 

হন নাই। পরে সীতারাম এ বিষয় লোকপরম্পরায় অবগত হুহয়া 

উক্ত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণকে ডাঁকিলেন এবং তাহাদের এ বাসন। প্ররুত 
জানিতে পারিয়া তাহাদিগকে & আম্রকাননে বাসভবন নির্মাণ করিতে 

ও ত্র নবপ্রতিষ্ঠিত গ্রামের নাম “আমগ্রাম” রাখিতে আদেশ 

করেন। তদনুসারে এ গ্রামের নাম আমগ্রাম হয়। কালের কুটিলগতি- 

প্রভাবে আ্তস্বতী মধুমতী-নদীগর্ভে সীতাবামের এই নবপ্রতিষ্ঠিত 

সাধের গ্রামথানি লীন হইয়া যায়। পরে গ্রামবাসিগণ স্ুুবিধানুসারে 

ভিন্ন ভিন্ন স্কানে বাসভবন নিশ্মীণ করেন এবং সীতারামের আদেশানু- 

ক্রমে নিজ নিজ বাসগ্রামের মাম “আমগ্রাম” রাখিলেন! যশোহর 



রাজ] শীতারাম রায় । ১৩৯ 

জেলার মহন্মদপুরের পূর্বপারে বণাআমগ্রাম এবং ফরিদপুর জেলার 

সোতাসী আমগ্রাম ও খালিয়া আমগ্রাম বিদ্যমান আছে। অনেকে 

অনুমান কবেন, এই গ্রামত্রয় পৃর্ববে সীতারামের প্রতিষ্ঠিত এফই 
আমগ্রাম ছিল। ইহা জানিয়া আমগ্রামের ব্রাহ্গণ-সমাজ এবং বর্ণী 
আম্গ্রামের কায়স্থ-সমাজ বঙ্গের কায়স্থ ও ব্রাহ্মণ-সমাজে সুপরিচিত । 

এই বর্ণী আমগ্রামের বর্তমান সরকার, বিশ্বাস, মুন্সী ও শিকারগণ এক 

জ্ঞাতি হইয়াও তাহাদের পূর্বপুরুষগণের সীতারাম-সরকারে কাধ্যের 

উপাধি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই আমগ্রাম 

বহুবার নদীসিকত্তি হ্ইয়াও সীতারামরক্ষিত আমগ্রাম নাম বিশ্বৃত হয় 

নাই, কিন্তু অনেকে স্থানভ্রষ্ট হুইয়। নানাস্থানে বাটী নির্মাণ করাক্ক 

সংখ্যান্নতাবশতঃ প্র নাম রক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই। এইরূপে এ 
স্থানত্রষ্ট অধিবাসিগণ এখনও শক্রজিৎ্পুর, মিনাকপুর ও রাইতপাড়া। 

প্রভৃতি স্থানে বাস করিতেছেন। 

সীতারামের একটা কুলীন ব্রাহ্মণ নায়েব ছিলেন৷ সেই ব্রাঙ্গণের 

ছয়টা ব্রাহ্মণী। তিনি ব্রাঙ্গণীগণকে তত যত্ব করিতেন না। তিনি 

তাহার কোন এক ব্রাঙ্গণীর ব্যতিচার দোষ জানিতে পারিয়া গঙ্গানানে 

লইবার ব্যপদেশে বাদার মধ্যে বিষপ্রয়োগে তাহার বধসাধন করেন ॥ 

সীত্ভারাম এই দুর্ঘটনা জানিতে পাবিয়! নায়েব মহাশয়কে পদচ্যুত ও 

সমাজচ্যুত কগিয়াছিলেন। এই ব্রাহ্মণের উত্তরপুরুষে অনেকে লোক 

জীবিত আছেন, সুতরাং তাহার নাম করিলাম না। 

সীতারাম নানাদেশ হইতে অনেক উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও 
বৈদ্য আনাইয়! তাহার বাজ্যমধ্যে বাস করাইয়াছলেন। এই সকল 
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ভদ্রলোকদিগেব প্রতি সীতারাম বিশেষ ঘড় ও শ্রদ্ধা করিতেন। এই 
সকল ভদ্রলোকের যাহাতে উত্তরোন্তর উন্নতি হয়, তদ্বিষয়ে সীতারাম 

বিলক্ষণ চে্টা কবিতেন। 
কথিত আছে, সীতারাম কুলীনবাঙ্গণ কন্যাদায়ে অর্থপ্রার্থী হইলে 

তাহাকে কপদ্দকও সাভাযা কদিতেন না। কিন্ধ বংগজ ও শ্রোত্রিয় 

্রাহ্মণগণ বিবানার্থে অথপ্রার্থ হইলে তাভাদিগকে প্রচুব অর্থ দান 

করিতেন হিনি কুলীন-ব্রাঙ্মণগণকে তাহাদের কণ্াা সন্বান্ত পঙ্ডিত 

ব্রাহ্মণকে দান করিতে বপিতেন। তিনি একাঁলীন্য কুপ্রথায় কুলীন- 

কুমারীগণের নিদাকণ ক্লেশ দেখিয়া আন্তরিক দ্বঃখ প্রকাশ করিতেন। 

তিনি ব€সংখাক অনঢা কুলীনকুমাবীকে আপন গৃহে বাখিয়। মাতৃজ্ঞানে 

গাসাক্ছাদন দিয় প্রতিপালন করিতেন। 

মুনিরামের কন্যাকে পীতারামেয় বিবাহ করিবাৰ প্রস্তাব, ধেনো 
পীতা্রের জাতিদান, গোপেশ্ববঃ সবল খা ও অন্যান্ত ভদ্রলোকের 
বাসভবন-নির্শমাণ, কুলানকুগারীগণকে প্রতিপ।লন ও কুলীনের কন্তাদায়ে 

অর্থসাহাধ্য ন। করা প্রভৃতি ঘটনা হইতে আমরা সীতারামেব সমাজ” 

নীতি কিরূপ মনে কবিতে পারি? সীতারামের সমাজনীতি উচ্চ ও 

উদ্াব ছিল । তিনি উন্ভববাত,দশ্সিণবাঢ়, বঙ্গ ও পরেন্দ্র এই চারি প্রদেশ- 

ভেদে চারি কায়স্থু সমাজকে এক শাক বদ্ধ কর্ধিতি অভিল।ধা হইয়াই 

সাম্প্রদায়িক পার্থকোোব মূলে কুঠারাঘাত করিতে উদ্ভোগী হইয়াছিলেন। 

তিনি অকারণে বা সামান্য কারণে জাঁঠিপাতি ঠ এয়া বিরোধী 

ছিলেন। কিন্তু প্রকৃত দোষী সমাচ্চ্যুত হইবার উপযুক্ত ব্যক্তিকে 

বিহিত দণ্ডবিধান করিতে যত্ত্বান ছিলেন। কৌলীন্ত কুপ্রথা তাহার 
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জ্ঞানদীপ্ত উচ্চ সমাজনীতির চক্ষে বিষদিপ্ধ শলাকাবত প্রতীয়মান হইত। 
জ্ঞানগৌরবে মণ্ডিত, উচ্চ আচার-ব্যবহারে ভূষিত, ধর্মজ্ঞ, ধর্মনিষ্ঠ 
তদ্লোকদিগকে তিনি অনন্ত সমাদর এবং সযত্নে রক্ষা ও পালন 

করিতেন। অতএব আধুনিক বাললী যুবক ! বর্তমান সময় হইতে 

দুই শত বৎসর পুর্বো সীতার!মের সমাজ্রনীতি পর্যালোচনা! করিয়া 
বঙ্গের কলঙ্ককাঁলিমায় কলুষিত সমাজমাগে গাদবিক্ষেপের পথ নিদ্ধারণ 

করিয়! লও। সাপ্প্রদাপ্িক পার্থকোর যুলে কুঠারাঘাত কর। কৌলীন্য 
কুপ্রথাবিষবল্পরী সমূলে বিনাশ কর। বঙ্গের দগ্ধ-ললাট, মলিনমুখী 
কুলীন-কুমারীগণের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। আপন ভগিনী, পিতৃঘস] ও 
মাতৃ্ঘসার দুঃখ দূর করিয়া, সমাঁজ-কাঁলিমা প্রক্ষালন করিয়৷ নৈতিক 

সাহসের পরিচয় দাও। উন্নতির প্রথম সোপানে আরোহণ কর, পৰে 

উচ্চ হইতে উচ্চতর কর্মের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বঙ্গমাতার প্রতি 

দৃষ্টি কর। 



একাদশ পরিচ্ছেদ । 

সীতারাঁমের সময় শিল্প ও বাণিজ্য 

বর্তমান সময়ে বিজ্ঞানালোকে আলোকিত জগতে উত্তম প্রণালীতে 
উত্তম বর্ণের নানাবিধ কাগজ প্রস্তত হইতেছে। সীতাধামের সময়ে 
ইংলগ্ডের কাগজের কল প্রস্তুত হয় নাই, এদেশেও কাগজের কল 

ছিল না। পাট, কাপড় ও পুরাতন কাগজ পচাইয়া এদেশে একরূপ 

কাগজ প্রস্তত হইত। এ কাগজকে ভৃষ্ণাই কাগজ বলিত। এই 
কাগজ সীতারামের রাজ্যে সর্বত্র গ্রস্তত ও ব্যবহৃত হইত। কাগজগুলি 

২০২২ ইপ্চিঃ দীর্ঘ ও ১২১৩ ইঞ্চি প্রস্থ ছিল। এই সকল কাগজ দুই 

বর্ণের ছিল। ইষৎ সবুজ শ্বেতবর্ণের ও হরিদ্রা বর্ণের কাগজ প্রস্কত 

হইত। সবৃজবর্ণের কাগজে হরিতালের রঙ লাগাইলেই হরিদ্রাবর্ণের 
কাগজ হইত। এই কাগজকে তুলট কাগজ বলিত। এই কাগজের 

লম্বা পুথি এতদঞ্চলের ব্রান্গণগৃহে বহুল পরিমাণে লক্ষিত হয়। এই 

কাগজ স্থায়ী ও পুরু। এই কাগজ সর্বাগ্রে সীতারামের জমিদারী 

ভূষ্ণায় প্রস্তুত হইত বলিয়া ভূষণাই-কাগঞ্জ নাম হইয়াছিল। আমি 

বাল্যকালে এই কাগজ নলদীপরগণায় তল্লাবেছ়ে, বিনোদপুর, রামপুর? 

সাহা উজিয়ালের বৰিসাট প্রন্ৃতি গ্রামে প্রস্তত হইতে দেখিয়াছি। 

আমরা সীতারামের দত্ত যতগুলি সনন্দ পাইয়াছি, সকলই এই কাগজে 
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লিখিত। সীতারাঁমেব রাজ্য মধ্যে এই কাগজ সীতারামের যত্ধে বুল 

পরিমাণে প্রস্তুত হইত। এই সময়ে কাগজ ব্যবসায় আমাদের দেশ 

বিলাত অপেক্ষা কম ছিল না। 

বন্্রবয়নকার্য্য ও সীতাবামের রাজামধ্যে উত্তমরূপ হইত। তল্লাবেড়ের 

মিহি উড়ানি অগ্ভাপি এ অঞ্চলে বিখ্যাত । সীতারামের রাজ্য মধ্যে 

অনেক জোলা, যুগী ও তত্তবায়ের বাস আছে। ইহার! সকলেই 
বন্ত্রবাবসায়ী ছিল। বিলাতী বস্ত্র প্রতিযোগিতায় এ সকল বন্তরব্যবসায়ী 
দিগের ব্যবসা একেবারে মাঁটী হইয়াছে। আমি বালাকালে বিনোদপুর, 
তল্লাবেড়ে আমতৈল, 'তালখড়ি, নলদী, চণ্ভীবরপুর, স'তৈর, কানাই- 
পুর, মকিমপুর প্রভৃতি গ্রামে উত্তম উত্তম ধুতি, সাড়ী ও উড়ানি 

প্রস্তুত হইতে দেখিয়াছি। বর্তমান যশোহর জেলার সৈদপুর ও 

মুবলীর হাট হইতে ইউরোপীয় বণিকৃগণণ এই সকল বন্্ বহুল পরিমাণে 
ক্রয় করিতেন। বালিসের খেরে! ও ছিট, তোষকের খারুয়া ও 

লেপেব খারুয়। গ্রড়তি পূর্বেও হইত, এখনও স্থানে স্থানে প্রস্তত হয়! 

এই সকল বন্ধ বিশুদ্ধ কার্পাস স্থত্রে প্রস্তুত হইত। সীতারামের দ্বাজ্যে 

স্থানে স্থানে তুঁতের চাষ ছিল এবং কোন কোন স্থানে রেশমী বস্তু 
প্রস্তুত হইত ; কার্পাস বস্ত্র হইতেও নানাবিধ রঙ্গিণ বস্ত্র ও পাক! ছিট 

প্রস্তুত হইত। 

সাতৈর পরগণার সাতৈর গ্রামে অদ্যাপি উত্তম পাটা প্রস্তত হইয়! 

থাকে। পাতিয়া নামক এক জাতি এই পাটি প্রচুর পবিমাণে প্রস্বত 

করে। সীতারাঁষের সময় এই পাচী গ্রচুর পরিমাণে প্রস্তত ও নান! 
, দ্িগদেশে রণ্ডানি হইত । সীতারাষের জমিদারী মধ্যে স্থানে স্থানে 
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কাপালী নামক এক জাতির বাম আছে। ইহার! পাটের চিক্কণ তন্ত 

প্রস্তুত করিয়া তন্বারা উত্তম থলিয়। (ছাল) ও চট প্রভৃতি প্রস্তত 

করিয়া থাকে। পুর্বে এই চট ও থলিয়া বহু পরিমাণে প্রস্তত ও বিদেশে 
রপ্টানি হইত। এই চট ও থলিয়া কলের চট ও থলিয়া অপেক্ষা 

স্থায়ী ও সুন্দর। 
সীতাবামের বাজো বনুসংখ্যক ছ'তার মিঙ্ীর বাস। ইহার! উত্তম- 

রূপ পিড়ি, খাট, তক্তপোধ, চৌকী, বাক্স, সিন্দুক, গাড়ী, পান্ধী, নৌকা 

প্রভৃতি প্রস্তত করিতে জানিত এবং এখনও জানে। সৈদপুরে পানসী 

এ অঞ্চলের বিখ্যাত ব্যবসায়ী মহাজনী নৌকা। তেলিহাটাব বাঙ্গালা 

দূরদেশে মালবহনেব উপযোগী । এ সব কারিকরগণ এ সকল কাষ্ঠের 

কাধ্য সীতারামের সময় হইতেই কিয়া আসিতেছে। ইহার! দেবমুর্তি 
ও বধ প্রস্ততি নিম্মাণেও পুর্বে বিশেষ নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছিল। 

সীতারামের রাজধানীতে কামারূপটী নামক একটা স্থান আছে। কিন্তু 

এখন মতম্মদপুবে কর্মকার নাই বলিলে অতুযুক্তি হয় না। কথিত আছে, 

সীতারামের পতনের পব সুসলমান-সৈন্তগণ বখন মহন্ম্পুর লু্ঠন কবে, 
তখন এই কল কর্ম্ুক!রগণ পলায়নপুর্বক কা নুটায়া, বাটাজোড়, লো5। 

গড়া, লক্ষমীপাশা। নল্ণা, মাচপাড়।, নড়াইল, পুলুম প্রক্ততি স্থানে যাইয়। 

বাস করে। কানুটিয়ার ক্ষুর, ছুবি, কাটারি, খড়ি, বল্লম, শড়কী গ্রভৃতি 

বহুকাল এতদরঞ্চলে বিখ্য/ত ভিল। বাটাজোড় প্রহৃতি অঞ্চলে কর্মকার- 

গণও এরূপ সর্বপ্রকার দ্রব্যই উত্তমরূপে গড়িতে পারে। সীতারামের 

ুদ্ধান্ত্র, কামান, বন্দুক, আসি, বল্লম, শড়কী প্রস্থতি তাহার রাজধানীতে 

প্রস্তুত হইত। কথিত আছে, সীতারাম, এই সকল কর্ধকারদিগকে 
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টাকা অঞ্চল হইতে আনাঈয়াছিলেন। কালে খা, ঝুম্বুম খা, নামক 

ঢুইটী কুন্তীর এক্ষণে বাগেবহাটেব অন্তর্গত থাঞ্জেয়ালীর দীঘীতে আছে। 

এ ছুই নামে সীতারামের ছুই রৃহৎ কামান ছিল। তন্রপ কামান তখন 
বঙ্গদেশে আর ছিল না। এ দুই কামানের সহিত কুভ্তীবের আকারের 

সাদৃণ্ত থাকায় উহাদের নাম কালে খা ও ঝুম্বুম্ খা হইয়াছে । 
উপরোক্ত কর্মকারগণের মধ্যে, অনেকে উত্তমোত্তম স্বর্ণরৌপ্ের 

গহন] গঠনে বিচক্ষণতা দেখাইয়াছিল। ইহাখা ধাতুময় দেবযুক্তিও উত্তম 
রূপ গডিতে পারিত। এক্ষণে কলিকাতার সিমল1, জানবাজার ও 

কাঁলীঘাট অঞ্চলে যে সকল কর্মকারগণ বাস করিয়া বজগবিখ্যাত উত্তম 
উত্তম গহনা গঠন করিতেছে, তাহারা অনেকেই মহম্মদপুর রাজধানী ও 

সাতারামের বাজ্য হইতে গিয়াছে। সহম্মদপুব রাজধানীর কর্ম্মকারপূর্ণ 

কান্ুটায়া আজ জঙ্গলাবৃত ও কর্মকা রশুন্ত । মহন্মদপুবের বাজারের 

কম্মাকারপটী 'আজ মাঠে 'ও জঙ্গলে পরিণত । মহম্বদ্পুব রাজধানী ও 

৩নিকটবন্তী স্থানে উত্তম উত্তম তাম্র, পিভল ও কাংস্তের দ্রব্যাদি প্রস্তুত 

হইত। এখানকার কর্মকাবেরা উত্তম উত্তম পিতল-কাসার হুঙ্কাও 

গড়িতে জানিত। বাখরগঞ্জের বড বড় ঘটী প্রথম মভম্ম্রপুরেই গঠিত 

হয়। মতশ্মদপুবে নড় বড় পুষ্পপাত্র 'ও খাঞ্চিয়া প্রস্তৃত হইত | মহম্মদ- 
পুরর কাংস্তবণিন্গণ বাটাজোড়, শৈলকুপা, দৌল ₹গঞ্জ, কললকাটা 
প্রভৃতি স্তানে চলিয়। যায়। সীতাবামের জমিদারী মধ্যে নলুয়া নামক 

এক যুপলষান-সম্প্রদায় আছে। ইভাঁবা বাদাবন হইতে নল কাটিয়া 
আনিয়া ত্তম দড় মা ও মলুধা প্রস্তুত করিতে পারে । মলুয়া ম্যাটিংএর 

'পক্ষে বিশেষ উপমোগী। দরিদ্র লোকের! গৃহমধ্যে কেবলমাত্র মলুয়া 
১৩ 
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বিস্তাব কথিয়া শুইয়া থাকিতে পারে। সীতারামের সময় এই মলুয়ার 

খুব উন্নতি হইয়াছিল ও এই মলুযা নালাদেশে যাইত। সীতাবামের 
রাজো কোলা, জাল, কলসী, সাম্নক, ঘাঙ্গড়, পেচি, প্রদীপ, কলিকা, 

দেলুখা, টালি ও ছবিবিশিষ্ট ইষ্টক অতি উত্তম হইত। মৃন্ময় দ্রবা 

পোড়াইয়া কাল প্রস্তবের ম্থায় করিতে পাবিত ও পাবে । অগ্ঠাপি বাবু 

খালিতে সামান্তরূপ টালির কারখানা আছে । ইংলগ্ডে পোসিলেন পাত্র 

আবিষ্কার হইবার পূর্বে এই ভঞ্চলের কাল রঙ্গের সামুক, জালা, কুজো 
বা সরাইঈ ইউরোপীয় বণিক্গণ ক্রয় করিয়া স্বদেশে লইয়া যাইত । 

আলাইপূবের জালা, ঠাকুবপুবার কোল অগ্ঠাপি আদরে অনেক স্াঁনে 

গৃচীত হইয়া থাকে। সীতারামেব বাজো উভয় ইক্ষু ও খক্ফ,বেব 

উত্তম চিনি প্রস্তত হ'ত । এদেশে গাজীপুরের ও কলের চিনিৰ আম- 
দালী হইবার পূর্বে বেলগাছির ইক্ষু চিনি অতি প্রসিদ্ধ ছিন ও তাহ 

এদেশ হইতে নানাদেশে বপ্তান তই | খঙ্্রাবেব চিনি, পাটালি 9 

গুড় বিলক্ষণ প্রসিদ্ধ ছিল। নাঁবাকেলবাঁড়ে, বুনাগাতি, বিনোদপুর, 

নাওভাঙ্গা প্রতি স্কানে খক্ষুস চিনি প্রশ্বত কিনার অনেক কাবখান। 
ছিল৷ নাণভাঙ্গার কুবিসেবুরিপবিবাৰ খম্দ,ব চিনির কারখানা করিয়া 

বিশেষ সঙ্গতিপন্ন ও বিষধী লোক ভইয়াি.নশ | চিনির কাববাবে 

'ভখন এতই আয় হইত যে, অনেক ত্রাহ্গণকাঃস্থও চিনির কারবার 

কবিতেন। ন্তথন খেছ্ছুরে চিশির নাম ছিল গাঁক! ৪ কীচা দলুয়]। 

গবাদধি, ক্কীল, ছানা, গ্রধ, মাখন, সর 'প্রন্থভি পীতারামের রাজধানী 
ও ক্মিদালীতে মেনূপ উৎকুষ্টরূপে প্রস্বত হইত, এরূপ উৎরুষ্ট গব্য ব্য 

বঙ্গের আার কোথাও প্রস্বত হয় না। অগ্ঠাপি মহম্মদপুরের অন্তর্গত 
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কানাইপুব, বিনোদপুর, নাওভাঙ্গা, নহাটা প্রভৃতি গ্রামে যেরূপ উৎকষ্ট 

উল্লিখিত ড্রব্যাি প্রস্তুত হয়, অন্যত্র সেরূপ হয় না। তৎকালে ভয়সা 

গঘ্বত, দধি প্রভৃতির এদেশে চলন ছিল না। কোন কোন স্থানে ভয়স! 

দুগ্ধে দধি প্রভৃতি প্রস্তুত হইত টে, কিন্তু তাহ! উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর! 

ব্যবহাব করিতেন ন1।” 

মহম্মদপুরে মুড়কী ও মণ্ড| অতি উৎকৃষ্টরূপে প্রস্তত হইত | মহম্মদ 
পুবের কুরিগণ যাহার৷ সীভারামের পতনের পর নাওতাঙ্গা, নারায়ণপুরঃ 

শন্রজিৎপুর প্রভৃতি গ্রামে বাস করিত, তাহাদের উত্তরপুকষেবাও 

উৎতরুষ্ট সন্দেশ মুড়কি প্রস্তুত করিতে পারিত। এ অঞ্চলে সীতারামের 

সময় অনেক বিল ছিল । বিলের তীবে পঙ্কে এক প্রকার উদ্ভিজ্জ জন্মিত, 

তাহার নাম বলুঙ্গা বা শর-বলুঙ্গ!। নমঃশূদ্র ও কাপালি-জাতীয় লোকের! 

বলুঙ্গ। কাটিয়া একদ্ূপ মোটা মাছুব প্রস্তুত করিত । এ মাদুর বলিবাৰ 
ও শয্যার নিয়ে পাতিবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী ছিল। 

প্রাচীনকালে এ অঞ্চলে বহু সংখ্যক বেতস-লতার বন ও বেতল 

লতা ছিল। মুচিগণ এঁ সকল বেতসু কর্তনপুর্বক উত্তম উত্তম ধামা। 

কাঠা, সের, পেটরা, ঝাপি, তুলাদঙ্ডের পালা॥ ঢাল প্রন্থতি প্রস্তত 

করিত। পেটবা ও ঝাপি এদেশ হইতে দূবদেশে রপ্তানী হইত । বেত ও 

বাশের ছার! বড় বড় ছোট ছোট নানাবিধ মোড়! গ্রস্তত হইত। মুচি 

৪ বাঁউতিগণ বংশ-শলাঁকার দ্বারা কুলা, ডালা, ধুচনি, ঝাকা, ঝুড়ি, 

চুপড়ী, চাঙ্গাড়ী, ঘুরণি প্রনৃতি প্রস্তুত করিত। 

সীতারাষের যুদ্ধে ব্যবহার্য বারুদ গোলাগুলি মহম্মদপুরে প্রস্তত 

হইত। বারুদ মাল[কার জাতীয় লোকে গ্রস্তত কৰিত। এই মালা 
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কারেবাই স্বন্দব সুন্দর ডাকের সাজ প্রস্তুত করিয়! মধুখালি লোহাগড়। 

গ্রৃহি স্তানে বিরুয় করিত। এক্ষণে সেই মালাকারগণের বংশধবণণ 

বাট/জোড, কুলল্লার, নলদী, সানৈব গ্রতৃতি স্কানে বাস করিতেছে। 

ঈহাবাও শানারকমের বাজি ও বাঁকদ প্রস্বত করিতে পারে। সীতা, 

রামের সময় ইহাবা নানাবিদ সোলার ফুল, পাখী ৪ জন্তুর ছবি গ্রস্থত 

করিত এবং তত্বশধরগণ এখনও পাবে। দেশীয় চামারেবা চটি 'ও 

নাগরাই জুতা প্রস্তত করিত । 

শীতাবামের বাঙ্গধানীতে উন্তমরূপ নান! দেবদেবী, নানাগ্রকাব 

পণ্ড ৪ নরমুন্তি গঠন এবং চিত্রপউ অঙ্কিত ভইত। পূর্বেই পিখিত 

হইয়ছে, আচার্ধাগণ চিত্রবিষ্ঠা শিক্ষা কবিয়াছিল। তাহারা এ ঘতন 

বিগ্ায় বিশ্ষ পারদশাঁ হইয়াছিল। সীতারামের বাজধানীর প্রভিমাগঠন 

প্রণালীকে ভূষণাই ৪ বাটাছুড়ি গঠন বলে। এরূপ গঠন নদীয়ার ণঠন 

অপেক্ষা মন নহে। সীনারামের পতনের পব এই সকল প্রতিমাগগন 

কারী কারিকরেব মধ্যে কতিপয বাক্ষিকে পেঙ্গাব ভবানী প্রমাদ 

গাজনায় লয়া ধান । গাজনার ঞুঠন গ্রণালীকে ভুমণাই-গঠন কঠে। 

যে সকল কারিকর বাটাজোড় আ[সিয়: বাম করে, তাহাদের গঠন- 

প্রণানীর নম নাটাজুডী গঠন ভয় । প্রকৃতপক্ষে ভূসণাই ও বাটাঙগুড়া 

গঠনপদ্ধনিন কোন পার্গক্া নাই । সীচাব'দের পরেও বাটাজোটের 

রামগন্তি পাল 9 মনপাল প্রতি এ স্ঞ্চলে আসিয়া প্রতিমা গঠন 

করিয়া লিশেষ খাতিলাভ ববিষান্িল। শ্গাঁচার্য গ চিত্রকরগণ 'গ্রথমে 

মুক্দী বলবাঁম দাসের লিন কাঁদিরপাড়াবু ণিকিটে কুপডীয়া গ্রামে পলান 

কাবে। কালসহকাবে তাহাদের বংশরদ্ধি হইলে কতক কুপড়ীয়ায় থাকে 
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৪ কতক আড়কান্দি প্রলুতি স্থানে চলিয়া যায়। অল্পদিন হইল 

আচাধ্যজাতির মণো চিক্রকর রাধিকানাথ আচাধ্য চিত্রবিগ্ঠায় বিলক্ষণ 

প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। বাকস, বেল, তুলসী প্রতি কাষ্ঠে 

এদেশে ক্ষুদ্র ও বুহৎ নানাবিধ উত্তম মালা প্রস্তুত হইত । এই মালা 

বৈরাগী ও নমঃ শ্রগণ প্রস্তত করিত। এখন ৪ কাওয়ালীপাড়া প্রভৃতি 

গ্রামে অনেক মালা প্রস্ত হইয়। থাকে । উক্ত মালা এদেশ হইতে 

নানাদেশে রপ্ানি হইত। মালান্যবসায়ীগণ হাজার হাজার টাঁকা 

দাদন দিয়া এই ম(ল| গডাইয়! লইত। এ অঞ্চলে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ চিত্রিত 

ও রপ্রিত নানাবিধ তাপবুস্ত প্রস্তুত হ্ইয়। থাকে। ইহ। সাতারামের 

সময় হইছে প্রস্তুত হইয়া অংগিতেছে। 

সীতাখামেব রাজো দেশী ধাতায় উৎকৃষ্ট ময়দা এবং চরক1 ও টিপে 
উত্তম মিহি কতা প্রস্থত হইত | এই হী ও ময়দা বিদেশে রপ্তানি 

হইত। সীভার।মের সময়ে এদেশে কৃষিকাগোর খিস্তাধ ও কৃষিজাত 

দব্যের বৃদ্ধি হয়। কৃষিকাধ্যে সেই সময় হইতে এদেশে ষষ্টিক ব 

বোবো, আু ও হেমন্তিক ধান্ত ; যব, গম, রাই, সর্প, তিগ) মসিনা, 

এব, মুগ, মটর, ছোলা, মস্থরি, থেসারী, অবহর, ঠিকরি-কলাই ও 

জাগা উৎপন্ন হইতে থাকে । বোরো ধান্ঠের আইলে মিঠা কুমড়া 

গমি কুমড়া, ক্ষঃরা, শশ! প্রতি উৎপন্ন হইতে থাকে । তরকারী 

মধ্যে পটোল, উচ্ছে, বঝিগ্গেঃ বেগুগ, কণ।, শানাগাতীয় আলু, লাউ, 

কুষ্মাণ্ত প্রতি সমধিক উৎপন্ন হইত | তুলা, পাট ও ইক্ষু মন্দ জন্মিত 
না। ফলকুলাবীব মধ্যে নারিকেল ও সুপারি যথেষ্ট জন্মিত। আম 

টাল গ্রভ়তির বাগান নৃতন প্রস্থত হইতে আনুন্ত হইয়াহিল। 



১৫০ রাজ। সীতারাম রায় । 

পূর্বে কতকগুলি কিন্বদস্তীর উল্লেখ করিয়াছি। গুপ্তধন সীতারামকে 
ডাকিত এবং ভূগভের অর্থ সীতারাম যাঁক-মন্ত্রবলে জানিতে পারিতেন 
ইহা অলঙ্কারপূর্ণ বাক্যমাত্র। সীতারামের শান্তিময় গ্ুখময় দেশে কুষি- 

শিল্পের উন্নতি হওয়ায় ও বাজার বদর উন্নতিশীল য়ায় সীতারাম যে 

কাধ্যে হস্তপ্রসারণ করিতে লাগিলেন, তাহাতে গ্রচর অর্থ হইতে লাগিন। 

বহুদিনের পতিত জঙ্গলাবৃত দেশ পরিস্কৃত হইয়া জলকষ্ট ষথকষ্ট বাজার 

ও দোকানের কষ্ট দূর হওয়ায় দেশ জনাকীর্ণ হইতে লাগিল এবং ক্ষেত্রে 
দশগুণ শদ্য উৎপন্ন হইতে লাগিল। প্ররুতপক্ষে সীতারাম ভূগভে ব। 
ডাকাইতদণনে এত অর্থ পান নাই ষে, তদ্দারা তাহার অনুষ্ঠিত বু- 

সংখ্যক সাধু-কাধ্যের একটীব ও কোন অংশ গম্পর ইইতে পারে । অথ 

ভূগরে জন্মে ন7া। এ অঞ্চলে কেহ বিশেষ বড়লোক ছিণেন না যে, 
যে সে স্থানে অর্থ প্রোথিত কধিয়া রাখিবেন। দন্থাগণ অর্থ সহজে আয় 

ও সহজে ব্যয় করে। তাহারা পুজার ও পানদোষে অনেক অর্থ ব্যয় 

করিয়া ফেলিত। বিশেবতঃ তাহারা কে কোন সময়ে ধরা পড়ে এবং 

কে তাহাদিগকে দশ্্যতালন্ধ অর্থ আবার দস্থ্যতা করিয়া লইয়া যাঁয় 

এই আশঙ্কাও তাহাদিগের ছিল; দ্বিতীয়তঃ অনেক ভাকাইভ অনেক 

সতকাধ্যের অনুষ্ঠান করিত। 
সীতারাঁমের সময়ে মধুখালী, সৈদপূর, পাংশ।, কুমারখালী, লোহা- 

গড়া, মুরলী প্রহৃতি হাট হইতে ইউরোপীয় বণিকৃগণ ফথে্ট তুলা, 
কাপড়, মেটেবাসন, চাউল, গোধূম ও ময়দা ক্রয় করিত। দেশীয় 

লোকের বড় বড় সৈদপুরের পান্সী ও তেলীহাটীর বাংলায় করিয়া 
চাঁউল, গোধূম, বস্তু, তৈল, মুগ, মাষ ও মটরকলাই প্রন্ততি লইয়৷ তাা! 
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পাটনা, কাশী ও এলাহাবাদ প্রভৃতি সহবে বিক্রয় করিতে যাইত। 

নারিকেল, স্থপারি, হরিদ্রা। লঙ্কা ও চিনি এরূপ নৌকাপথে পশ্চিম 
অঞ্চলে যাইত । দেশীয় সদাগরগণ নৌকাপথে চিনি) তৈল, মেটেবাসন 

জুতা, কাপড় মুগ, মটর প্রভৃতি কপাই লইয়া পৃব্ব-উপদ্বীপ, মান্্রাজ, 

লঙ্কা ও বঙ্গোপসাগরের দ্বীপপুঞ্জে যাতায়াত করিত। স্থলকথা সীতা- 
বামের সময় দ্রেশীয় বাণিজ্যের বিশেষ শ্রবুদ্ধি হইয়া/ছল। বড় জাহাজ ন। 

থাকিলেও বড় বড় চারহাজার পাচহাজার- মণি নৌকার সমুদ্রের ধার 

পিয়া দেশীয় বণিক্গণ দুরধেশে যাইতে ভয় কারত না। সীতারাম 

খণিক্সম্প্রদায়কে দূরধেশে মাইয়া! বাণিজ্য করিতে বিশেষ উৎসাহিত 

করিতেন এবং ধিদেশীয় বণিক্গণের সহিত তিনি বা।ণজাবিষয়ক আলাপ 

করিতেন। কথিত আছে, সীতারাম চিত্তবিশামভবনে দেশীয় পণ্ডিত 

খিদেশাগত দেশীয় বণিক্ ও বৈদেশিক বণিক্গণেব সাঠত কখোপকথন 

করিতেন। তিনি কোন নৃতন দ্রব্য উপহার পাইলে বণিক্গণকে 
বিশেষ পারিতোধিক দ্তেন। কোন সদষে দাক্ষণ-সমুদ্রাগত এক 

দেশ্বায় বণিকের নি”: একগোঁড়া নারিকেলেব হুকার খোল উপহার 

পাইয়া তিনি একসহ:- মুদ্র! পুরস্কার দিয়াছিলেন। কোন সময়ে এক 

শিকারী সীতারামকে একখানি স্বৃহৎ ব্যাপ্রচম্ম দেওয়ার সীতারাম 

তাহাকে একজোড়া ক'শাবীশাল ও ৫৫০২ টাক পুরস্কা দেন। ইহাতে 

গাতারামের মুন্সী বলরাম দাস ছঃখিত হইয়া মুদ্বরে তাহার পার্বচবে ব 

নিকট কি বলিতেছিলেন, তাহাতে সীতাবাম হাসিয়া বলিলেন--"এ 

সাহসের পুরস্কার । আমার একজন প্রজাথ জীবনের যুণ্য ইহা অপেক্ষা 

অনেক অধিক।” সীতারামের রাজ্যে পাণ যথেষ্ট জান্মত। এখনও 
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মধ্যবঙ্গ রেলগাড়ীতে পাণই বেশী রপ্তানি হয়। সে সময়ে এ অঞ্চলে 
শ্রীহট্ের পাথর পোড়ার চুণ আসিত না। বাউতী ও চুলিয়৷ নামক 

জাতি বিল ঝিল হইতে শামুক ঝিনুক কুড়াইয়! ও পোড়াইয়৷ যে চুণ 

প্রস্তুত করিত, তাহাই তাম্বলের সহিত ও অট্ালিকাদি নির্মাণে 

ব্যবহত হইত। 



ববাদশ পরিচ্ছেদ । 

সীতারামের বিলাসিত। ও সীতারামী স্বখ | 
সীতারামের প্রাছুর্ভাবকাল বঙ্গের অন্ধকার যুগ। এ যুগের কচির 

পরিচয় দিতে হইলে যুগপৎ লজ্জা ঘ্বণার উদয় হয়। পাঠকগণ এই 
অধ্যায় পাঠকালে মনে রাখিবেন, এই অন্গকার যুগে বাঙ্গালীর কতদৃর 

পতন হইয়াছিল। এক কথায় এই কালের কচির পবিচয় দিতে 

হইলে, আমি পাঠকগণের নিকট লঙ্জিতভাবে নিবেদন করি, তাহারা 

যেন মহাবাজ রুষ্ণচন্দ্রের সভায় রচিত ও পঠিত বিদ্যান্ুন্দর কান্যের সর্গ 

বিশেষ মনে করেন। যখন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় সেই কাব্যের 

সেই সর্গ রচিত ও পঠিত হইয়াছে, তখন সাধারণের রুচির কতদূর 
বিকাব জন্মিয়াছিল! কৃষ্চচন্ত্রের সভায় গোপাল ভাড় ও অন্তান্ত 

পাবিষদ্বর্গের রসিকতা-বিষয়ে অনেকেই অনেক গল্প জানেন। ভাড় 

বধৃব নিকটে মধুর প্রার্থনা ও তদুত্তবে ভীড়প্রক্ষাণিভ জল পাইবার উক্তি 

শান্তিপুবের রাসমেলায় রাজকুল-ললনা-গণের যাইবাস প্রশ্..ব গোপাল 

ভখড়ের থপিয়। পবিধান ও গলদেশ হইতে পাদদেশ পথ্যন্ত কণ্টকে 

বেষ্টন করিয়া রাজপুব-স্ত্রীগণেব সঞ্গা হওয়াব কথা ও তছুপলক্ষে 
গোপালের উক্তিবিষয়ক গল্প তৎকাণের রুচির সম্পূর্ণ পরিচয় .দিতেছে। 

এইকালে ইন্দ্রিয় সেবা ও বিলাসিত। বড়লোক িগেখ কার্ষোর একটা অঙ্গ 

ছিল থে যাহাকে যত বড় কবিতে চাহিত, তাহার সম্বন্ধে কুকচির 

পরিচায়ক, ঘ্বণিত গল্পও তত রচনা করিত। এই সময়ে নবাবের 



১৫৪ রাজ। সীতারাম রায় । 

ফোৌজদাঁরগণও নবাব বলিয়। পরিচিত হইতেন। নবাব ফৌজদার ও 
কোন কোন জমিদার যে ইন্দ্রিরসেবার জন্য অনেক ঘ্বণিত কাধ্য 

করিতেন, তাহার সন্দেহ নাই। আইন আদালত-বর্জিত কেবল 

অত্যাচার দ্বারা রাজ্যশাসন প্রণালীতে রাজ্য ধন্মহীন হইলে যে সকল 

ছুক্ষিয়] অনুষ্ঠিত হইতে পারে, তাহা এই সময়ে হইতেছিল। 

সীতারাম শৌধ্যবীর্যে বড়, সীতারাম দানধ্যানে বড়, সীতারাম 

দেবকীর্তি জলকীত্তিতে বড় জানিয়া যাহার! যুখণও ইন্দ্রিয়দাস তাহার! 

সীতারামকে ইন্ত্িয় সেবায় ও বিলাসিতায় বড় করিবার জন্ঠ তাহার 

সম্বন্ধে কতকগুলি অলীক গন্ন রচনা! করিয়াছিল। তন্মধ্যে অশ্লীল 

গল্পগুলিবাদে অবশিষ্ট গল্পগুলি এই £-- 
১। একটা ইষ্টকনির্মিত বুহৎ চৌবাচ্চ। ছিল। প্রতিদিন এই 

চৌবাচ্চা স্থুশীতল গোলাপজলে পুর্ণ কর হইত । সীতারাম সেই £গোলাপ 
জলে স্নান করিতেন । ন্নানান্তে গোলাপ জল ফেলিয়। দেওয়1 হইত। 

২। প্রতিদিন প্রাতে গাভী দোহন করিয়! «যে ৫গ্জ হইত, তাহ 

হইতেই মধ্যাহ্ন ভোজনের ঘ্বত, মাণন, ক্ষীর, সর ও মিষ্টান প্রস্তত 
হইত। আবার এ্ররূপে বৈলালিক গব্য আহাধ্য প্রস্তুত হইত । 

৩। সীতারামেব বৈঠকখানায় মর্খর-প্রস্তবের চৌবাচ্চার় সুগন্ধি 

স্থর। রক্ষ। কর! হইত এবং সেই চৌবাচ্চার নিকটে রৌপ্য ও স্বর্ণময় 
খরচা রাশি রাশি চাটনি রাখা হইত। যাহার ইচ্ছ। সেই সুরা পান 

করিতে পারিত । ূ 

৪1 সীতারাম বালকবালিকার্দিগকে শ্রোতস্বতী নদীতে ফেলিয়া 

তাহাদের মৃত্যুকালের আর্তনাদ শুনিতেন ও কষ্ট দ্রেখিতেন। 
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৫। অধুন! বিজ্ঞান-আলোকিত ইউরোপ খণ্ডের পারাবতের শিক্ষা 
ও কাধ্যের কথ! শ্রবণ করিয়া আমর] চমতকত ও বিশ্মিত হই, কিন্তু 

আমরা আমাদিগের দেশের মহাআ্সগেণর কাঁধ্য কিছুমাত্র শ্মরণ করি না। 

সীতারাম বহুসংখ্যক পারাবত পুষিয়াছিলেন। সীতারাম পারিষদগণের 

সহিত গমনকালে এই সকল পারাবত তাহাকে ছায়া করিয়া চলিত ; 

তাহার আর ছত্র-ব্যবহারের প্রয়োজন হইত ন1। সীতারামের 

সভাস্থলেও এই সকল পাবাবত পক্ষ-ব্জন করিয়৷ তালবৃস্ত-বাজনের 

কাধ্য করিত। এই সকল শিক্ষিত পারাবত সংবাদ-বাহকের কাধ্যও 

করিত। 

৮*। সীতারামের ত্রিশ চল্লিশ ঈাড়ের বজর! ও দেড়শত কি দুইশত 

বঠিয়ার ছিপ ছিল। তিনি এই সকল নৌকায় দশ দিনের পথ এক 

দিনে যাতায়াত করিতে পারিতেন। বজরাগুলি দেবী চৌধুরাণীর বজরা। 
অপেক্ষ। সুন্দররূপে সজ্জিত থাকিত। 

৭। দেশীয় কার্পাসম্থত্রবিনির্মিত অতি হুক্ম ধোলাই বস্ত্র সীতারাম 

ব্যবহার করিতেন। এক দিনের বেশী একখান! বস্ত্র ব্যবহার 
করিতেন না । 

৮। সীতারামের সহিত ২২ শত বেলদার সৈন্ত সর্বদাই থাকিত। 

তিনি যে দিন যে স্থানে যাইতেন, সেইদিন সেই স্থানে নৃতন পুষ্করিণী 
খনন করাইয়া তাহাতে স্নান ও পৃজা করিতেন। সীতারামের জমিদারী 

মধ্যে অনেক ক্ষুদ্র বৃহৎপুক্করিণী দৃষ্ট হয় এবং সেগুলি সীতারামের 
ভ্রমণ উপলক্ষে খনন কর! হইয়াছে বলিয়া লোকের বিশ্বাস। 

৯। শীতকালে সীতারামের শয়নের নিমিত্ত প্রতিদিন তুল! ধুনিয়! 



১৫৬ রাজা ীতারাম রাফ । 

ধোলাই মোটা! চাদর পাতিয়া ইন্ত্রী করিয়! দেওয়া হইত এবং পরদিন 

প্রাতে সেই তুলা অপশ্কত করা হইত। 

উল্লিখিত আবও তালমন্দ অনেক কিন্বদস্তী সীতারামেব বিলাসি। 

সম্বন্ধে প্রচলিত আছে। এই সকল কিন্বরস্তীর কোন কে।নটী অসার ও 

কাল্পনিক, তাহাতে অগুমাত্র ৪ সন্দেহ নাট । বে মহাত্মা দীর্ঘকাল ইউ- 

রোপীয় নাইটের ন্তায় বনে জঙ্গলে, পথেপখে, অদ্ধীশনে, অনশনে থাকিয়। 
আধাঢের বৃষ্টিধারা ও পৌষেব শীত অনাবৃত মন্তকে ও দেভে সা করিয় 

দন্্র-দলন করিয়াছিলেন, ধিনি পাবনা জেলার দক্ষিণাংশ হইতে বঙ্ষো- 

পসাগর পধ্যন্ত শান্তিময়, সুখময় পুণাময়, শ্বাধীন হিন্দ্বা্্য অতান্ধ 

সময়ের মধ্যে স্থাপন করিয়াছিলেন, যিনি জলকীর্ডি ও বাস্তানিন্ীণ দ্বারা 

নিয়বঙ্গদেশ সুশোভিত করিয়াছিলেন, ধিনি দেবালয় ৪ দেবমূর্তিপ্রতিগান 
দ্বার সনাতনধর্থের উত্তম শিক্ষার উপায় করিয়াছিলেন, যিন অকাতরে 

নিষ্ধর ভূমিদান করিয়া উচ্চশ্রেণীব লোক আনাইয়। এদেশে বাস করাইয়া 
ছিলেন, বাহার রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্মীনীতি ও নরহিতাকাজ্| উচ্চ 

হইতে উচ্চতর ছিল, তিনি কি কখন সুরাঁসক্ত বুমণী-আসঙ্গলিগ্দ, শিষ্ঠাৰ 

বিলাসী হইতে পারেন ? পাশ্ববর্তী ভূস্বাগিগণেব কুক্রিয়াদর্শনে যাহার! 

মন্ধ্গীড়া পাইত না, যাহারা কালভেদে রুচিভেদ কুক্রিয়াকে আম্পদ্ধাব 

বিষয় মনে করিত ও যাহার! ইল্জ্িয়সেবা একটী উচ্চ অঙ্গের কার্য মনে 

করিত, তাহার! তাহাদিগের কদর্য রুচির দোষে এই সকল 

নিথ্যা বিলাসিতার গল্প সীতারামে অরোপ করিয়াছে । সম্রাট হইতে 

ফৌজদার পধ্যস্ত সকলকেই সীতারামকে ভয় করিয়। চলিতে হইত। 

চতুঃপা বস ফৌজদারগণ, টাচড়ার রাজা মনোহর বার, নলডাঙ্গার রাজা 
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বামদেব রায়, ভূয়ণায় অবস্থিত শত্রজিতের বংশধরগণ, বিজিত ও বিদৃরিত 

জমিদারবংশীয় জমিদারী আকাজ্জীগ্রভৃতি ব্যক্তিগণের মধ্যে অনেকেই 

সীতাবামকে ভয় করিয়া চলিতেন। দেণীয় দ্য, তন্কর, আরাকাণী, 

আসামী, পর্ত,গীজ প্রস্ততির অত্যাচার ও আক্রমণ সীতারামকে প্রতি- 

নিয়ত প্রতিরোধ করিতে হইত। গ্রজার স্তথ সমৃদ্ধি করিয়া শিক্ষার 

আলোকে তাহাদেব মন বড় করিয়া তাহার্দিগকে কৃতজ্ঞতাপাশে ও 

একাতাম্তত্রে বন্ধন করিয়া ধীরে ধীরে সাবধানে ধর্মবাজ্যসংস্থাপন ও 

অশেষ কপ্যাণকব কার্ধোব চিন্তায় সীতাবামকে অবিরত কালাতিপাত 

কবিতে তত যীহাব মনে উচ্চ আশা, ধাভাব হৃদয়ে ধর্মরাজ্য- 

পনের লালসা, ধীহার চিন্তে দেশ, সমাজ ও জাতীয় উন্নতির 

আকাক্ষা, তাহার কি কখন বিলাসিতার শ্রোতে অঙ্গ ঢালিয়৷ দিয়া 

উন্জ্িয়সেবা করা সম্ভব? যিনি ১৪ বতসরে ৪৪টী পবগণ! জয় করিয়া 

শাসন ও পালনের স্থববাবস্থা করিয়াছেন; নৃতন জঙ্গল পরিক্ষার করিয়া 
ঢবদেশ হইতে লোক আনাইয়। পজাপন্ভন করিয়াছেন ; দেশীয় কৃষি 

9 শিল্পের উন্নতি করিয়াছেন, তীহার় বিলাসিতায় কালাতিপাত করার 

সময় ফোথায়? 
কোন কোন কিন্বদন্তী সীতারামের সদুদেশ্ট হতেও প্রচারিত 

হইতে পারে । অনুঢা কুলীনকুমারীগণকে সীনাবাম সযত্রে আপনগৃছে 

বাখির। লালনপালন কবিতেন। তাহাদের যথেষ্ট স্বাধীনতা ছিল। সীতা 

বামেব গমনাগমন উপলক্ষে এই সকল কুলীনকুমাবীগণ উলুধ্বনি করি 

চেন, শঙ্খ বাজাইতেন ও সীঠারামের উপব লাজ ৭ সচন্দন শ্বেতপুষ্প 

'বর্ষণ করিতেন। ইহা হইতেই সম্ভবতঃ কয়েকটী দ্বণিত বিশ্বদস্তী 



১৫৮ রাজা মীতারাম রা । 

প্রচারিত হইয়াছে । যাত্রার্দি সঙ্গীত উপলক্ষে সীতারমের বাজতবনে 

গোলাপঞ্লবৃষ্টি হইত এবং সুগন্ধি দ্রব্য বিতরিত হইত; এই হইতেই 

হয় ত গোলাপজ্লের চৌবাচ্চার গল্প উঠিয়াছে। জলমগ্ন বালকবালিকা 
ও নরনারীর উদ্ধারের জন্য সীতারাম যথেষ্ট পুরস্কার দিতেন। গবাদি 

পশুর বিপছুদ্ধারেও তাহার পুরস্কার ছিল। দয়াময়ীতলায় বারোয়ারী 

উপলক্ষে ভাল পশু দেখাইতে পারিলে সীতারাম উপহার দিতেন। 

সীতাবামের এই যশঃ অপহরণের নিমিত্ত হয় তত্াহার বিপক্ষদল এই 

বালকবালিকাবধের কিন্বদস্তী রটন! করিয়াছে । মুসলমান নবাব ও 

ফৌজদারগণের কেহ কেহ জলে ফেলিয়া বালকবালিকা হত্যা ও গর্ভিীর 

গর্ভবিদ্নারণপূর্বক গর্ভস্থ সন্তান দর্শন করিতেন। সীতারামকে তাহাদিগেৰ 

সমকক্ষ ক্ষমতাশালী প্রচার করার জন্ত কেহ হয় ত তাহার সম্বন্ধে মিথ্য। 

কিব্ধদস্তী রটনা! করিয়াছে। 

সীতারামীস্ুৰ ও রথুনন্দনী বাঁড় বখিয়া এতদঞ্চলে হুইটি কথা 
প্রচপিত আছে। কেহ বাবুগিরি কবিলে লেকে তাহাকে সীতারামী 

নৃখতোগ করিতেছে বলে। সীতারামী সুখ অর্থে সীতারামের নিজেব 

বিলাসিত! নহে । যে পরণ্যাত্মাকে মুনলমানাক্রান্ত দেশে সাবধান "ও 

সতর্কতার সহিত হিন্দ্ুব জাতিধর্ম-রক্ষার নিমিত্ত পাঠান-বিদ্বেষ দব 

করিয়। কঠোর চিন্তায় বাঁজকারধ্য পর্যালোচনা করিতে হইত, ধাহাকে 

চিন্তাবিধূর্ণিত মস্তিষ্কের শান্তি দিবাব জঙ্ত প্রতিদিন অপরাহ্ণ পল্লীবাস 
চিন্তবিশ্রামে ও মধ্যে মধ্যে বিনোদপুরের বিনোদন-গৃহের আশ্রয় লইতে 

হইত, তাহার পক্ষে বিলাসিতায় প্রমন্ত গাক1 সম্ভবপর নহে। মুসলমান 

উৎপীড়নের পর, ছাঁদশ দন্গ্যুর 'অত্যাচারনিবারণের পর, মগ, পর্ভ,গীজ ও 
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আসামীআক্রমণ নিবারণের পর, মূর্খ অত্যাচারী জমিদার রাক্ষপগণের 

পৈশাচিকবৃত্তি নিবারণের পর, সীতাবামের সময়ে প্রজাদিগের যে নিরা- 

তন্ক অভাবরহিত ধর্মভাব ও শাস্তিস্ুখের অবস্থ! হইয়াছিল, তাহারই নাম 

সীতারামী স্থখ। প্ররুতিপুঞ্জ সীতাবামের সময়ে যে শান্তি ও সুখ শ্বচ্ছন্দে 
বাস করিয়া সুপেয় পান, স্ত্বখাপ্ভ ভোজন, স্ুপথে গমন, সুন্দর বাস 

পরিধান, সংশিক্ষালাভে, সদাচারেব 'নন্ষ্ঠান ও সুশীল প্রতিবেশিগণ মধ্যে 

বাস করিতে পাঁরিত, তাহারই নাম সীতাবামী স্থখ; বস্তূতঃ সীতারামের 

বিলাসিত! নহে। ক্রেশের পর সুখ বড় প্রীতপ্রদ, বহুদিন ক্লেশের পর 

সীতারামের সময়ে প্রজার লুখসুর্যের উদয় হঈলে প্রজাগণ “ধন্য রাজা 

সীতাবাম ! ধন্য বাণী কমল! । ধন্ত সেনাপতি মেনাভাতী। ধন্য মন্ত্রী 

বঢনাথ |” বলিতে বলিতে তাহাদিগের স্থখের উচ্ছাস, উল্লাসের উচ্ছাস, 

শান্তি-স্বাস্থ্যের উচ্ছাস যে প্রকাশ করিতে লাগিল, তাহারই নাম 

সীতাবামীন্্খ | মুসলমান হিন্দুকে ও হিন্দু যুসলমানকে যে ভাই 
বলিতে লাগিল, নরনারীগণের যে তীথযাত্রায় দস্থাতস্করের ভয় দূর 

হইল, ক্রিয়াকম্ম করিতে যে ভয়রহিত তল, ধনসঞ্চয়ে যে আশঙ্কা 

তিরোহিত হইল, লোকে স্ত্রাপুত্র লইয়া যে স্থুখে বাস করিতে লাগিল, 

বাজার বন্দর বাঁণিজা-ব্যনসায়েব যে বিশেষ সুবিধা হইল, তাহারই 

নাম সীতাবামী স্বখ। দেশে যে ধন্মভাব আসিল, শিক্ষণার উপায় হইল, 

আদর্শ ভদ্রসস্তান প্রতিবেশী হুইল, দেশে নৃতন নূতন শস্য, ফল ও পুষ্প 

জন্মিতে লাগিল, নুন্ধন নূতন কত উৎকৃষ্ট খাস প্রস্তত হইতে লাগিল, 

কত সুগন্ধি দ্রব্য আমিতে লাগিল, কত যাত্রা, পাঁচালী, কবি, খেম্টা, 

' সঙ্গীত শুনিবার সুবিধা হইল, তাহারই নাম সীতারা মীস্ুখ। 



ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ । 
পালি ০ 

মীতারামের পতনের কারণ 

বঙ্গের সুপ্রসিন্ধ লেখকচুড়ামণি পরলোকগত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চটো- 

পাধ্যায় ঝিনাইদহে ও মাগুরায় অবস্থিতিকালে কিন্বদন্তী শ্ববণে সীতা- 

রামেব মহত্ব হৃদয়গ্গম করিয়াছিলেন । বাবু মধুস্দন সরকারের ম্যায় 

গ্রামে গ্রামে বিগ্ভালয় পরিদণ্ন উপলক্ষে তাহার সীতারাম-জীবনী সংগ্রহ 

করিবার অবসর ছিল না। তিন অসাপাবণ প্রতি ও অতভ্যাশ্ঠগা 

কল্পনাবলে সীতারামকে শুক্-কুঞ্সিশিত বর্ণে রঞ্জিত করিলেও সীতা- 

রামের উদারতার পরিচর পিয়াছেন। যে যত্রবান্ অধ্যয়নশীল অভিজ্ঞ 

পণ্ডিতপ্রবরের কবে শ্্ীকঞ্চের কলঙ্ক বিদূণিত হইয়াছে, যে কৃষ্ণ কল্পনার 
কষ্জ হইতে প্রতিহ্াসিক রুষে। পখিণত হইয়াছেন € সমাজসংস্কারক। 

দেশসংস্কারক ও উদার বাজণ্ীতজ্ঞ বলিয়া যিনি প্রতিপন্ন হইমংছেন, 

সেট বন্কিমের অন্সদ্ধিংসা। চেষ্টা? বর ৪ পাও্ডিত্য-পরিচয়ে তদীয় মধুব 

লেখনী হইতে দীতারামের ইতিভাস লিখিত হইলে বঙ্গের এক অভিনব 

আশ্চর্য্য বস্ব হইত । তাহাতে শিক্ষিত বাঙ্গালীর নবিল্ময়ে দেখিবার শিখি- 

বার ও প্রশংসা করিবার অণেক বিষয় থাকিত। মাদশ ৪নের সীতারামের 

ইতিহাস লিখিবার চেষ্টা একদূপ বামনের চন্দ্র ধরিণার চেষ্টা বলিলেও 

অতুক্তি ভয় না। মাতুল না থাক] অপেক্ষা অন্ধ মাতুলও ভাল, এই 

চলিত কথার উপকারিতার উপর নিব কিয় মাদুশ জনের সীতারাম 
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লেখার যত্ব। বঙ্কিম বাবুব সীতারাযম একেবারে কল্পনা নহে। খ্রতি 

হাসিক সীতারাষের যে সকল কিন্বদস্তী তিনি সম্পূর্ণ বিশ্বান করিতে 

পারেন নাই, অথবা যাহার এীতিহাঁসিক মুল কিছু পান নাই, তাহা 

বঙ্কিমবাবু অলঙ্কার দ্বারা পূর্ণ করিয়াছেন। সীতারাম নিক্বঙ্গের স্বাধীন 

রাজ।। তিনি মুসলমানের সিত বিবাদ করিতে করিতে হিন্দুরাঁজ্য 

স্থাপন করিয়াছিলেন । তাহার তিন মহিষী, শ্রী, রমা ও নন্দ]। গঙ্গা- 

রাম শরীর ভ্রাতা । জ্যোতির্বিদ্ গণন! করিয়া! বলিয়াছিলেন, গ্রী সীতা- 
রামের গৃভলক্ষ্ী হইলে তাহার অকল্যাণ হইবে । শ্রী রূপসী, সতী ও পতির 

চির সৌভাগ্যাকাক্ক্ষিণী। শ্রী এই গণনার কথ শুনিয়! এক তৈরবীর 
সঙ্গে তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। সীতাবাম শ্রীর উদ্দেশে 

দেশে দেশে সন্যাসি-বেশে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। নির্দোষ গঙ্গারামের 

প্রাণদণ্ড হইতেছিল, এই প্রাণদণ্ড হইতে গঙ্সারামকে উদ্ধার কর। 

লইয়াই সীতারামেব সহিত ফৌজদারের বিবাদ। সীতারামের গুরু 

ও প্রধান উপদেষ্ট! চন্দ্রচুড়, মেনাহাতী তাহার প্রধান সেনাপতি, 
লঙ্গমীনারায়ণ তাহার গৃহদেবতা। শ্রীও ভৈববীর একযোগে সীতারাম 

সমীপে আগমন, ভৈরবী হইতে শ্রীব অদৃশ্ঠভাষে অবস্থানঃ শ্রাকে স্থানা- 

স্তবিত করিবার পরামর্শদাধিনীবোধে সীতারাম কর্তৃক উলঙ্গাবস্থায় 

তৈবৰীকে বেত্রাথাত ও পরে মুসলমান করে সীতারামের পতন। 

বস্কমবাবুর সীতারাঁম উপন্তাসের সহিত এ্রতিহাসিক সীতারামের 

তাবগত পার্থকা নাই। রমা ও নন্দ! দুইটা বাঙ্গালী জ্ীর সাধারণ 

চরিত্র। একটীর স্বামীর মতেই মত, স্বামীর কাধ্যই কাধ্য। দ্বিতীয়টা 

যবনতয়ে তীতা, পেন্পেনে, তেন্ভেনে, বুদ্ধিহীনা, অথচ স্বামীপুত্রের 

৯১ 
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পরম গুভাকাক্ক্ষিদী। শ্রী সীতারাষের রাজগ্রী, মহাপুকষগণ জড়ময়ী 

স্ত্রী অপেক্ষা রাজত্রীর জন্যই অধিকতর লালাযরিত। সীতারাম সন্ন্যাসী 
হ্যায় পবিত্রমনে পবিভ্রভাবে শ্বাধীন রাঁজস্ত্রীব জন্য বাতিব্যস্ত ছিলেন। 

শরীর ভ্রাতা সুখ ও সম্পদ্। গঙ্গারামরূপ রাজো'র স্ুখ-সম্পদ ফৌজদার 
অকারণে ভূগর্ডে জীবস্ত অবস্থায় প্রোথিত করিতেছিলেন। নিয় বঙ্গের 

নুখসম্পদের জন্তই সীতারামের ফৌজদাবের সহিত বিবাদ। চন্দ্রচ্ড় 
গুরুপরিচালিত অর্থে সীতারাম গুরুস্থানীয় ব্রাহ্মণ কর্তৃক পরিচালিত 

হইতেন। ভৈরবী প্রীর সহচরী অর্থাৎ বাজ্রী ও শান্তি এক সঙ্গে 

থাকেন। রাজশ্রী সীতারামের সম্মুখে আসিয়াই অন্তরালে থাকিলেন। 

সীতারাষ মনের শান্তিরূপ তৈববীকে উলঙ্গভাবে বেত্রাঘাত কবিয়া 

ছিলেন অর্থাৎ সীতারামের রাজ্য যায় যায় হইলে তাহার চিত্তে শাস্তির 

লেশনাত্রও ছিল ন!। লক্ষমীনারায়ণ সীতারামের গৃহদেবতা। গ মেনাহাতী 

সীভারামের সেনাপতি ছিলেন, ইহ প্ররূত ঘটন1। সীতারামের পতন-_ 

বঙ্গের ছরঘুষ্ট, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বঙ্গিমবাবু সীতারামের 

কীহি দেখিয়া ও কিন্বদন্তী শ্রবণ করিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, 

সীতারাম. একজন অসাধারণ লোক ছিলেন, কিন্তু তিনি ইতিহাস 
লিখিধার উপকরণ ন1 পাওয়ায় 'ও তীঁচার উপকরণসংগ্রহের সময় না 

থাকায় কল্পনা ও ঘটন! মিশ্রিত করিয়! উপন্যাস প্রণয়ন করিয়াছেন । 

সীতারাম, যশোহর াচড়ার রাজ! মনোহর রায়ের ও নলডাঙ্গার রাজা 

রামদেবের সহিত সন্ধি করিয়াছিলেন । তাহাদের সহিত সীতারামের 

সন্ধি হইলে কি হইবে। তাহার! সীতারামকে হিংসা করিতেন এবং 

সীতারদের পতনের জন্ঠ আগ্রহের সহিত অপেক্ষ। করিতেছিলেন। 
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সীতাবাম মনোহরেব বাজ্য-বিস্তাবের কন্টক ছিলেন নলডাঙ্গার 

বাজা সীতাবামকে নান্দঈইলের শচীপতির স্বাধীনতা অৰলম্বনের পরামর্শ 

দাতা মনে করিতেন । মুকুন্দ রায়ের বংশধরের জমিদারীর মধ্যে সীতা- 

রাম গুহবিবাদ ও প্রঙ্গাপীড়নদোষের অবসর পাইয়া প্রবেশ করেন 

উক্ত বংশপরগণ কেহ স্থানান্তরে চলিয়া যান। কেহ ভূষণার ফৌজদারের 
অধীনে ঢালি-সৈম্ত অর্থাৎ পদাতিক সৈন্ঠের নায়ক হইয়। থাকেন। 

রাজ্যন্রষ্ট হৃতসর্ধন্ব এই ঢালি অধ্যক্ষগণ সর্বদ[ই সাতারামের সর্বনাশে 

যত্রবান্ ছিলেন। অন্যান্ট জমিদারগণের অধিকাংশ জমিদারীতে সীতারাম 

গৃহবিবাদদ ব৷ প্রজাপীড়ন দেষে প্রবেশ করেন। এ জগতে সকল 

লোকের মনন্তুষ্টি করেন এরূপ সাধা কাহারও নাই; ভাল মন্দ লোক 

সকল সমযই অল্প বা অধিক পরিমাণে আছে। সীতারাম যাহাদের 

রাজা লইয়াছিলেন, সেই বিপক্ষণলেও তাহার অনেক মুহৃদ্ ছিল। এই 

বিপক্ষ দলও স্ুসময়ের অপেক্ষা করিতেছিণ। অল্প দিনের মধ্যে সীত্বা- 

রামের সর্বোপরি উন্নতিতে ও তাহার রাজ্যের শান্তি-স্খ-সম্পদ্ বুদ্ধিতে 

অনেকের হিংসাপ্রবৃত্তি বলবতী হইয়াছিল। ভূষণার ফৌজদার শীতা- 
রাঁমকে ভয় করিতেন বটে, কিন্তু স্তাহার কন্পক্ষেত্রের নিকটে এরূপ 

একটা প্রবল শক্তি থাকা তিনি গছন করিতেন ন1। মৃজানগরের 

ফৌজদারও সীতারামকে ভাল দেখিতেন ন!। বৃটিশ সাআ্রাজা-সংস্থাপনের 

প্রারস্তে গতর্ণর ওয়ারেণ হেষ্রিংঘকে যেরূপ ইষ্ট ইগডয়া কোম্পানীর 

ডিরেক্টরগণের অর্থলালদা পরিতৃপ্ত করিতে হইত, মুরশিদ কুলী খাকেও 

সেইরূপ দক্ষিণাপথে বুদ্ধের জন্য সম্াট, অরঙ্জজেবকে অজতর অর্থদান 
করিতে হইত। কুলীরখা অনেক সময় কথায় কাজে ঠিক থাকিতে 
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পাঁরিতেন না। সীতারাম অনেক সময় নাবালক ও বিধবার জমিদারীর 

স্থবন্দোবস্তের জন্য কর্তৃত্বভাব লইয়াছিলেন। অনেক স্থানে তিনি 

নৃতন গ্রাম ও নগর বসাইয়। ছিলেন। তীহার শাসন ও পালনগুণে 

তাহার রাজ্যের সর্বত্র শ্রী ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন হগ্লাছিল। সীতারামের 

বিরুদ্ধে শত কথা প্রতিদিন সীতারামের বিপক্ষ দল ভূষণার ফৌজদার 
আবু তরাঁপের নিকট বলিতে লাগিল। আবু তবাঁপ সীতারামের সুখসমৃদ্ধি 

দেখিয়! সীতারাঁমের নিকট হইতে কর আদায়ের জন্ দেওয়ান কুলী- 

খার নিকট পুনঃ পুনঃ পত্র লিখিতে লাগিলেন। প্রকৃতপক্ষে সীতারামকে 

কয়েক বৎসরের জন্ত কর দিবার কথা ছিল না। আবু তরাপের পাত্রের 

উপর পত্রে মুর্শিদ কুলী থ কিছুদিন বিচলিত হন নাই। যখন বিশ্বাস- 

ঘাতক মুনিয়াম আবু তরাপের পত্রের সঙ্গে সঙ্গে কুলী খার নিকট সীতা" 

রামের রাজোর সুখসমূদ্ধির ও সীতারামের স্বাধীন হইবার বাসন! ও 

কৌশল জানাইলেন, তখন কুলী খঁ পৃর্বকথা সকল ভুলিয়! গিয়া সীতা- 
রামের নিকট সকল পরগণার রীতিমত কর চাহিয়া পাঠাইলেন। 

মুর্শিদ কুলী খ! আবু তরাপকে সীতারামের নিকট হইতে কর আদায়ের 
অনুক্্ পত্র পাঠাইলেন। আবু তরাপ সীতারামের নিকট কর চাহিয় 

পাঠাইলেন। আবু তরাপের অভিসন্ধি সীতারাম পূর্বব হইতে বুঝিতে 

পারিয়! মুনিরামকে নবাবের নিকট তাহার জমিদারীর অবস্থা, আবাদী 

সনন্দের কথা কয়েক বৎসর কর রেয়াত দেওয়ার কগ৷ প্রভৃতি উত্থাপন 

করিবার জন্য পত্র লিখিয়াছিলেম। মুনিরাম সীতারামকে এই মর্মে পত্র 

লিখিতেন যে, তাহার প্রস্তাবিত কাধ্য করিবার জন্ত তিনি গ্রাণপণ যত্ত 

করিতেছেন। কিন্তু তলে তলে সীতারামের সর্বনাশ করিতে ছিলেন, 
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মুনিরামের কন্যার সহিত সীতারামের বিবাহ প্রস্তাবে, মুনিরাম-তনয়ার " 
বিষপ্রয়োগে অকালমৃত্যু ইত্যাদিতে, সীতারামের প্রতি যুনিরামের 

কোপের বিষয় সীতাবাম জানিতেন না। সীতারাম জানিতেন, তাহার 

বিবাহের প্রস্তাবে মুনিরাম অসন্তুষ্ট নহেন। সীতারাম জানিতেন,যুনিরামের 

কন্তার গীড়ায় স্বাভাবিক মৃত্যু হইয়াছে। সীতারাম জানিতেন,মুনিরাষের 

পুত্র কাধ্যের ওমেদারীতে অগ্রে ঢাকায় ও পরে মুর্শিদাবাদ গমন 

করিয়াছেন। সীতারামের বিশ্বাস ছিল, জাহাঙ্গীরাবাদ নগরের পথে 

কুড়াইয়া পাওর়। মুনিরাম, রামরূপের বন্ধু মুনিরাম, নলদীর সুমার-নবিস 

সীতারামেব পালিত ও আশ্রিত যুনিরাম, ধর্মুভীর কর্মনিষ্ঠ মুনিরাম 

কখনও সীতারামের সর্বনাশ করিবেন না। দেওয়ান মুর্শিদ কুলি খাঁর 

পত্র পাইয়া আবু তরাপ কড়াভাবে সীতারামের নিকট কর তলব 

করিলেন। সীতারাম ধীর ও স্থিরভাবে উত্তর কবিলেন, নলদী পরগণ! 

তাহার জায়গীর, তাহাকে কর দিতে হইৰে না! খড়ের! প্রভৃতি পরগণার 

আবাদী সনন্দবলে ছয়বৎসর কর দিতে হইবে না। কতকগুলি পরগণ! 

নাবালক ও বিধবাগণের পক্ষ হইতে তিনি কর্তৃত্বভার পাইয়াছেন। সেই 

সকল পরগণা সুশাসন করিতে তাহার অনেক ব্যয় পড়িয়াছে। এই 

জমিদারীগুলির কল্যাণকামনায় কর্তৃত্রভার তিনি স্বহস্তে লইয়াছেন। 

ইহাতে নবাবেরও মঙ্গল সাধিত হইতেছে । রাষপাল প্রভৃতি স্থান তিনি 

নিজে যুদ্ধে জয় করিয়া লইয়াছেন। পার্্বচরগণের প্রবর্তনায় ও পরামর্শে 

ইতরসংসগাঁ হিতাহিতজ্ঞানশন্য, নবাবের হ্পাত্ীত়জ্ঞানে মহা! অভিমানী 
আবু তরাপ কোন কথায় কর্ণপাত করিলেন ন|। সীতারাম সভাসদ্গণে 
পরিবেষ্টিত হইয়া রাজকাধ্য পর্যালোচনা করিতেছেন। দূবদে য় 
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পঞ্ডিত ও বণিক অনেকে তাহার সভায় উপস্থিত আছেন। এমন সময় 

আবু তরাপের লোক আসিয়া বাঁলল, ৭ দিনের মধ্যে রাজন্বয কড়ায় 

গণ্ডায় ন! বুঝাইয়া দিলে তাহাকে ( সীতারামকে ) মেয়েপুরুষে হাবুজ- 

খানায় পুরা ধানে চালে মিশাইয়! খাওয়ান হইবে এবং তাহার জমি- 

দ্বানী খাস করা যাইবে। সীতারাম আবু তরাপের লোককে ধার ও 
স্থিরভাবে বিদায় করিলেন, কিন্ত তাহার ক্রোধের পরিদীম। রহিল ন!। 

আবু তরাপের লোক স্থানান্তরিত হহবার পর সীতারাম সক্রোধে উচ্চ- 

ববে সভামগুল কম্পিত করিয়া বণিলেন। “আবু তরাপের কাঢ। মাথার 

দাম দশ হাজার টাকা। যে আমাকে তিন দিনের মধ্যে আবু তরাপের 

মাথা কাটিয়। আনিয়া দিতে পারিবে, তাহাকে আমি দশ হাজার টাক। 

পুরস্কর ধিব।” বিশ্বস্ত, অনুগত অতুলনীয় ভূঞঙ্বল সম্পন্ন মেনাধাতা 

জানিতেন, “দাদা আর গদা”। তিনি জানতেন, সাতারাম আব 

সাতারামের অনুজ্ঞ।। তিনি কাধ্যের ফলাফলাবষয়ক ঠিতাহিত চিন্তা 

করিতে পারিতেন না। বক্তার প্রভৃতি সৈন্ভাধ্যক্ষগণ যে কাধ্যে 

ইত্তস্ততঃ করিতে লাগিল, মেনাহাতী দ্বিতীয় রাজান্ভা অপেক্ষা না 

করিয়া চারি সহজ অশ্বারোহী সৈন্য ও ছয় সহঅ পদাতিক সৈন্সহ 

আবু তবাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্র! করিলেন! রূপটাদ ঢাপি পদাতিক 

সৈন্ের নায়ক ছিলেন। ঠেনাহাতী দশসহঅ সৈন্য লইয়া ভূষণ।র 
কেন্পা অবরোধ করিলেন। সুধ্য উদয় হইতে ুখ্য অস্ত পধ্যস্ত তুমুল 

সংগ্রাম চালল। প্রথমে উভয় পক্ষের পদাতিক অর্থাং ঢালি সৈস্গে 

সৈন্তে সংগ্রাম হইল। একদিকে দ্শভূজা-অস্কিত হিন্দুপতাক, অন্ঠ 

দিগে অর্ধচন্ত্রান্কিত ম্োগলপতাকা পৎ পৎ শব্ধে উঠিতে লাগিল। 
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হিন্দূপক্ষে উৎসাহে “কালীমাইকী জয়, লক্মীনারায়ণকী জয়” উচ্চারিত 

হঈতেছিল। অন্যদিকে মুসলমানগণ “আল্ল। হো৷ আকবর” রবে আক্াশ 
কম্পিত করিয়! তুলিল। 

যুদ্ধে বহুলোক ক্ষয় হইতে লাগিল। যখন ঘেল! প্রায় অবস!ন 

হইয়া আইসে, ভগবান্ মরীচিমালী লোহিতবাগে দেহবঞজনপূর্ববক পশ্চিম 
সমুদ্র অবগাহনের উদ্যোগ করিতেছেন, তখন অমিততেজা বিরাটমূর্তি 
মেনাহাতী সবেগে যবনসৈন্ঠের মধ্যে পড়িয়। পিংহনাদে “দশতুজ] মাইকী 

জয়” বলিতে বলিতে আবু তরাপের শিরশ্ছেদন কৰিলেন। কোন 

গ্রাম্য কবি এই যুদ্ধ এইরূপে নিয়লিখিত কবিতার বর্ণন করিয়ুছেন__ 

“বাজে ডঙ্ক! নেড়ের শঙ্কা! হয়ে গেল দূর। 

ধন্য রাজ! লীতারাম বাঙ্গালা বাহাদুর ॥ 

রূপে ঢালি শড়কি তুলি কেল্লার মাঠে যায়। 

যত নেড়ে দাড়ি নেড়ে গড়াগড়ি খায়। 

রূপে ঢালি বলে কালী নেড়ে”র আল্লা বোল। 

সহ্র শুদ্ধ উঠলো খালি কারাকাটির রোল ॥ 

তখন ঘোল ঢালিল দাড়ি মুড়িল ফৌজদার লঙ্কর। 

মুই হেন্দু মুই হেদু বলি গেল পদ্মার পার ॥ 
এই যুদ্ধে ৬০* শত মুসলমানসৈন্য নিহত হইয়াছিল, তাহাদিগকে 

এক সমাধিতে সমাধিস্থ করা হয়। তাহাদের সমাধিস্তস্তের ভগ্মাবশেষ 

অগ্ভাপি বারাসিয়া নদীতীরে খিদ্যামান আছে। 

মেনাহাতী যুদ্ধাবসানে আবু তরাপের কাটামুড আনিয়া রাজপদে 
অপণ কর্গিলেন। সেনাপতি কেবল ১*০**২ টাকার লোভে যুদ্ধে প্রবৃত 
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হন নাই। তিনি রাজাজ্ঞাপালনের জন্য রাজ-অপমানের প্রতিশোধ 
লইবার জন্ত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, অর্থে 
মেনাহাতীর আসক্তি ছিল না। 

সীতারাম মৃত ফৌজদারকে বীরোচিতভাবে সমাধিস্থ করিয়াছিলেন। 

তিনি বীরের প্রতি কোন অসম্মান প্রদর্শন করেন নাই। আবু তরাপের 

নিধনসংবাদ মুর্শিদাবাদে পৌছিল। আবু তরাপ নবাবের স্বসম্প্বঁয 
লোক-_জামাতা । মুর্শিদ কুলী খাঁর ক্রোধানলে মুনিরাম আরও কৌশলে 

স্বতানুতি দিতে লাগিলেন।, যুদ্ধ অনিবাধ্য বুঝিয়! সীতারামও উদ্ো'গ 

আয়োজন করিতে লাগিলেন। এই ভূষণার যুদ্ধ হইতেই সীতারামের 

পতনের পথ সুপরিষ্কৃত হইতে লাগিল । আমর! দেখিতেছি, ক্রোধই 

সীতারামের পতনের মূল। সীতারাম যেরূপ ভাবে রাজ্য করিতে- 
ছিলেন, যেরূপ ভাবে তীহার বিপক্ষদল তাহার গুণে মুগ্ধ হইতেছিল, 

যেরূপ ভাবে পার্ববস্তী নুপতি বর্গ তাহার শৌধ্যবীধ্যে আরুষ্ট হইতে- 

ছিলেন) যেরূপ দক্ষতার সহিত তাহার যুদ্ধোপকরণ প্রস্তত ও সেনাদল 

শিক্ষিত হইতেছিল, তাহাতে সীতারাম আর পাঁচ বৎসর অপেক্ষ। 

করিলে, নবাবসৈন্ত কেন, সম্রাট সৈন্তও তাহার সমকক্ষ হইতে 

পাবিত না । 
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সীতারামের পতন | 

সীতারাম যেরূপ বীর, যেরূপ সদাশয় ও উদ্দার চরিত, সেইরূপ 

উৎসবের সহিত যথা্দ়িমে ভুষণার যুদ্ধে নিহত ফৌজদার আবু তরাপ 

ও অন্যান্য যোদ্ধ,গণকে সমাধিস্থ করিয়াছিলেন। তিনি যুদ্ধের নিহত 

বীরগণেব মুতদেহের প্রতি কোন অসম্মান প্রদর্শন করেন নাই। 

কেবল তীঠাব প্রতি অপমানস্চক বাক্যেই যে সীতারাম আবু তরাপকে 

যুদ্ধে নিহত করিবার আদেশ দেন? এরূপ নহে। আবু তরাপ মূর্ভিমান্ 

পিশাচ ছিল। তাহার অত্যাচারের পরিসীমা ছিলনা । সে ইতর 

সম্প্রদায়ের লোকের সহিত মিশিয়া সব্ধদাই ঘোর অত্যাচার করিত । 

সে একে ফৌজদার, তাহাতে লঞ্টবের জামাতা বলিয়া কোন অত্যাচার 
উৎপীড়নে পরাজ্ুখ হইত না। সে অবিচারে নির্দোষ ব্যক্তিকে কাধা- 
রুদ্ধ করিত। সতা রমণীর ধর্মে হস্তক্ষেপ করিত। হিন্দুর ধর্মে 

হস্তক্ষেপ করিবার প্রয়াস পাইত, সুবিধা পাইলে কলপুর্ব্বক হিন্দু 
ধবিয়! মুসলমান-ধর্ম্ে দীক্ষিত করিত এবং বালক-বালিক। ধরিয়া জলে 

ফেলিয়া দিয়া সকৌতুকে গারিষদ্গণসহ তাহদিগের ভয়াবহ মৃত্যু 
দর্শন করিত। আবু তরাপের কথায় কাজে ঠিক ছিল না। দুর্বল 
জমিদারের কর বৎসরে একবারের স্থলে ছুঈনার লইত এবং ধনী 

প্রজাদিগের সম্পর্ডি লু্ঠন করিত। দঙ্গযদিগের সহিত যোগ করিয়া 
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তঃহাদ্রিগের দন্থ্যতালক্ক অর্থের তাগ লইত। মেনাহাতীও এই সকল 

কারণে আবু তরাপের উপর যার পর নাই রুষ্ট ছিলেন। তাহারও 

ইচ্ছ৷ ছিল, এই আপদ দূর হইলেই রক্ষ! পান। ভূষণাব যুদ্ধে আবু 
তরাপের মৃত্যুর পর সীতাবাম তাহার পাঠান, ভোজপুরী ও হিন্দুসৈন্ত 

বছল পরিমাণে বৃদ্ধি করিলেন। তাহাদিগকে দিবারাত্র তালরূপ 

অন্্রশিক্ষ দিতে লাগিলেন । বেলদার সন্তগণকে তীরন্দাজী ও গুলাল 

ছোড়। শিক্ষা দিতে লাগিলেন । তাহার কর্মকারগণ দিবারাত্র লাগিয়! 

আন্ত্র শস্ত্র গঠন করিতে লাগিল। সীতাধাম দুর দেশ হহতে বহুসংখ্যক 

কর্মকার আনিতে লাগিলেন । মালাকারগণ কঞ্ঠোর পরিশ্রম করিয়! 

বারুদ প্রস্তত করিতে লাগিল । 

কথিত আছে-_সাধন মালাকাবের মাতা বারুদগৃহে কাজ করিতে 

ছিল, হঠাৎ প্রদীপের আগুন বাকদে লাগিয়া ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড ঘটে, 

গাহাতে সাধনের মাতার নাপিকা, চক্ষ) কর্ণ প্রভৃতি বারুদের অগ্রিতে 

নষ্ট হইয়! যায়। এ অঞ্চলে কাহার এ্্াসিকা, চক্ষু; কর্ণ নট হইলে 

তাহাকে উপহাস করিয়া সাধন-কর্ম্বকারের মার সহিত তুলনা করিত। 
বালক-বাপিকার। চক্ষু বান্ধাবান্ধি খেল। করিবার সময় যাহার চক্ষু বান্ধা 

পড়ে, তাহার চতুদ্দিকে করতাল দিরা ঝলিতে থাকে ১ 

“সেধোর মা কাণাবুড়ি যান গুড়ি গুড়ি” 

সীতারাম কেবল সৈগ্ুসংপ্যা বৃদ্ধি এবং যুদ্ধোপকরণ ও খদ্ঘসামগ্রী 

সংগ্রহ করিয়! নিবস্ত হন নাই। তিনি নড়াইল মহকুমার অন্তর্গত 

তক্ীপাশ। গ্রাম হইতে চাবি মাইল দূরে দিবালয়া গ্রামে আর একটা 

বাটী নির্মাণ করেন। নবাধকরে পরাস্ত হইণে পুরন্ত্রী ও বালক- 
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বালিকাগণকে এই নৃতন ভবনে রক্ষা করিবেন, এই তাহার অভিগ্রান় 
ছিল। এই দিঘলিয়ার উত্তরে ও পুর্বে নবগঞ্গ৷ নদী এবং দক্ষিণে শরোল 
গ্রামের নিকট দিয় বৃহৎ বিল ছিল। এইস্থানে অন্পলংখ্যক সৈন্যেই 

শক্রর আক্রমণ নিবারণ করিতে পারিত। কালের কুটিল গতিতে 

এক্ষণে দিঘপিয়ার দক্ষিণদিকের বিলসমূহ শুফ হইয়াছে ও নদ্বীর গতি 

কিছু পরিবপ্তিত হইয়াছে । অন্তদিকে যখন মুর্শিদ কুণী খা! তোরাপ 

আলির নিধনবার্ডা শুনিলেন, তখন তিনি যত দূর চুঃখিত হউন বা নঃ 

হউন, তোরাপ নবাবের জামাতা বলিয়৷ হঃখের বিলক্ষণ ভাণই 

কাঁরলেন। দিল্লীতে বাদশাহের ও ঢাকার নবাবের নিকট এই 

দুঃসংবাদ পিখিয়া পাঠাইলেন। অবিলম্বে বস্ক আলি খা নামক একজন 

গেনাপতিকে ভূষণার ফৌজদার নিযুক্ত করিয়া সীতারামের খিরুদ্ধে 
প্রেরণ করিলেন। ভূষণার যুদ্ধের পর তথাকার ফোজরদারের কেল্লা! 

সাতারামের হস্তগত হইয়াছিল। লীতারাম সসৈন্তে ভূষণায় অবস্থিতি 
করেন। মেনাহতী মহম্মদ পুবের নগর ব্রক্ষা করিতেছিলেন | 

বন্ধ আলি খ সনৈচ্ঠে পদ্ম! বাহিয়া মহম্মদপুরে আপিতেছেন শুনিয়। 
কেবল নগর-কোতোয়াল আমোলবেগকে (আমিনবেগ ) মহম্মদপুর 

ও বূপঠাদ ঢালিকে ভূষণার কেল্স।-রক্ষার ভার দিয়া সীতারাম, মেনা- 

হাতী, বক্তার প্রভৃতি পদ্মাতীবে বস্ক আলীর গতি রোধ করিতে গমন 

করিলেন। বনহুসংখ্যক সেন্ত জলমগ্ন হইর। পদ্মা নদীতে প্রাণত্যাগ 

করিল। এই সময় সীতারাম দুই হাতে কালে খা ও ঝুম্যুম্ খ। নামক 

দুইটী ণড় কামান দাগিযাছিলেন। তাহার কামানের অগ্নির সম্মুখে সকল 

'যবনতপী চুণ বিচুর্ণ হইতেছিল। বঙ্কিম বাবুর সীভারামে মধুমতীতীরে 
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সীতারামের কামান দাগার কথা এই হইতেই লিখিত হইয়াছে। 

অন্পদংখ্যক সৈন্ত লুকায়িত ভাবে স্থল ও জলপথে ভূষণার উত্তরে আসিয়া 
উপনীত হইল। দ্বিতীয়বার ভূষণাব উত্তরে মুসলমান-হিন্দুতে তুমুল 
সংগ্রাম উপস্থিত হইল। আবার কালী মাইকী জয়, আল্লা ছে! অকবর 

রবে আকাশ কম্পিত হইল। এ যুদ্ধেও মুসলমানগণের পরাজয় ও 

রাজা সীতারামের জয় হইল । 

যুদ্ধে পরাভূত হইয়৷ বস্ক মালি ম্লানমুখে অবশিষ্ট সৈগ্ লইয়। মুর্শিদা- 

বাদে উপনীত হইলেন। সীতাবামেব বীরত্ব কাহিনীতে মুর্শিদাবাদ 

সহর কম্পিত হইল। এই সমর দেওয়ান রঘুনন্দল পীড়িত অবস্থায় 

বাসায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি প্রতিদিন নবাব-দববারে 

উপস্থিত হইতে পারিতেন না। তাহার বিশ্বস্ত কর্মচারী বিচক্ষণ 

বুদ্ধিমান দয়াবাম প্রতুর পীল্ড়া উপলক্ষে মুর্শিবাবাদে গ্রাভুকে 

দেখিতে গিয়াছিপেন। মীতারামের উকীল মুনিরামও রঘুনন্দনকে 

দেখিতে বাঁন। 

কথাপ্রসঙ্গে সীতারামের বীরত্ব-কাহিনী উঠিয়া পড়িল। হিন্দ 

রাজ! সীতারামের বারত্বকথ! শুনিয়া কুগ্র বঘুনন্দন উৎসাহে শয্যার 

উপর বসিয় বলিলেন, “ধন্য সীত।রাম বাজ! । ধগ্ঠ মেনাহাতী ! ধন্ত 

ঢাপি রূপটাদ! ইহারাই বঙ্গমাতার স্থুসন্তান। সীতারামই বাঁজা নামের 

যোগ্য পাত্র। সীতারামই প্রকৃত গ্নদয়বান্ ও পরছুঃখে কাতর । মহাত্মা 

সীতারামই দেশের প্ররূত কাধ্য করিতেছেন, আর আমর! কুবুপ্তি 

অবণন্বনে জীবিকানির্বাহ করিতেছি। ইচ্ছা হয়, সীতারামের সহিত 

যোগ দিয়। অশেষ ক্লেশকিষ্ট বঙ্গমাতার ক্লেখভার কিছু লাঘব করি। যাঁদ 
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নবাবের ভয় না থাকিত, যদি বিশ্বাসঘাতকতাঁদ্োষে দোষী না হইতাম, 

তবে আমি আজীবন পরিশ্রম করিঘ্বা যাহা করিয়াছিলাম, সকলই 

বঙ্গমাতার ছুঃখভার লাঘবের জন্য দান করিতাম। সীতারাম বঙ্গের 

শিবাজী বা প্রতাপসিংহ। ভগবানের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থন৷ 

করি, এই বিশ্বাসঘাতকতার রঙগভূমি, এই স্বার্থপরতার ক্রীড়ার স্থান, 

এই ক্ষুদ্রীশয়তার আদর্শক্ষেত্রে সীতারাঙ্গের বিপক্ষে যেন স্বার্থপরতা ও 

ক্ষুদ্রাশয়তাজড়িত বিশ্বাসঘাতকতার কুটিল জাল বিস্তার নাকরে। হে 

লক্দীনারায়ণজী! হে আগ্ভাশক্তি দশভুজে ! তোমরা সীতারামের 

রাজধানীতে প্রতিষঠিত আছ; সীতারামের রাজত্রী ও রাজগৌরব রক্ষা 

কর। মহন্মদপুরের স্বাধীনতার যে ক্ষুদ্র প্রদীপ প্রজ্জলিত হইয়াছে, 

তাহা অন্নদিনের মধ্যে দাবানলে পরিণত হইয়া সমগ্র মুসলমান-সাআ্াজ্য 

দঞ্ধকরুক। মা রণরঙ্গিণি সিংহবাহিনি ছূর্গে! হিন্দুর বাহুতে বল দাও, 

হিন্দুর হৃদয়ে সাহস দাঁও, হিন্দুর মন্তিষ্ষে বুদ্ধি দাও, হিন্দুর গৃহে একতা 

দাও, হিন্দুর আয়ুধ তীক্ষ কর, আবার তোমার ভক্তবৃন্দ যুসলমান অনুর 

বিনাশ করিয়া হূর্গীমাইকী জয়, কালীমাইকী জয় নিনার্দে আসমুদ্র- 

হিমাচল ভারতবর্ষকে কম্পিত করুক।” মুনিরাম রতূর্নন্দনের বাক্যে 

হা হু করিয়। উঠিয়া গেলেন। দয়ারাম বিচক্ষণ লোক ছিলেন। তিনি 

মুনিবামের মুখারুতিতেই বুঝিয়াছিলেন, রদ্ুনন্দন কর্তৃক সীতারামের 

প্রশংসা-কার্তন মুনিরামের কর্ণে বিষবর্ষণ করিতেছিল। মুনিরাম 

গমন করিলে পর, দয়ারাম বলিলেন, “প্রতো! ! কি করিলেন ? মুনিরাম 

আর এখন সীতারামের উকীল নাই, সে তাহার পরম বৈরী । মুনিরাম 

' শীতারামের প্রশংসায় রুষ্ট হুইয়াছেন। মুনিরাম যেরূপ শঠ, ধূর্ত, 
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ও কৌশলী কল্য প্রত্যুষেই এই কথা মুর্শিদ কুলীখার কর্ণে উঠাইয়া 
আপনার সর্বনাশ করিবে ।* 

রঘুনন্দন দয়ারামের বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতা জানিতেন। রঘুনন্দন 

তখন এরূপ কাতর ছিলেন যে, তাহার দরবারে যাইবার সামর্থ্য ছিল 

না। তিনি দয়ারামের কথায় ভীত হইয়! জিজ্ঞাসা করিলেন)_-মুনিরাম 

কি এত বড় বিশ্বাসঘাতক ? দয়াবাম বলিলেন, “মুনিরাম বিশ্বাসঘাতক 

না হইলে সীতারামের প্রতি করের তলপ হষঈত না। সীতারাম বল 

সঞ্চয়ের ও একতায় হিন্দ্ূরাজগণকে আবদ্ধ করিতে যথেষ্ট সময় পাইতেন?। 

এই কথায় রঘুনন্দন নিত্তান্ত ঃখিত হইয়া কহিলেন, “যাহা হঈবাঁর তাহা 

হইয়াছে। দয়ারাম দাদা, কল্য তুমি দরবারে যাইবে । এ বিপদে তুমি 

রক্ষা না করিলে আর উপায় নাই।”” রঘুনন্দন দয়ারামের প্রমুখাৎ আবও 
জানিলেন যে, রাজা মনোহর প্রভৃতির চর সীতারামের সর্ধনাশের জন্য 

যুর্শিদাবাদে উপস্থিত আছে। পরদিন প্রাতঃকালে মুর্শিদ কুলী খার 

দরবারে রঘুনন্দনসন্বন্ধে সীতারামের পক্ষাবলম্বনের কথ! উঠিল । বুদ্ধিমান্ 

দয়াবাম জানু পাতিয়া বলিতে লাগিলেন, “জাহাপনা ! আমার প্রত 

বিশ্বাসঘাতক ঈহেন। তিনি সর্বদা জাহাপনার মঙ্গলাকাজ্ফা করেন। 

যাহ! বঙ্গিয়াছেন, সে কেবল সীতারামের উকীল মুনিরাম রায় মহাশয়ের 

মন পরীক্ষার জন্য । সীতারাম বিদ্রোহী হইয়াছেন এবং তীাহাব 

উকীল এখানে থাকিয়। সেনাপতি ও সৈনিকর্িগিকে উৎকোচে বাধ্য 

করিয়াছেন কি না, ইহাই জানা আমার প্রভুর ইচ্ছা । মুনিরাঁম অতি 

চতুর লোক। প্রভু ভাহা'র নিকট হৃরতে কোন কথা আদায় কবিতে 

পারেন নাই। পক্ষান্তরে যুনিরাম সত্যমিথ্য। কথায় আমার বিশ্বস্ত, 
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প্রভৃকে কলঙ্কিত করিবাব চেষ্টা পাইতেছে। * জাহাপনার হুকুম হইলে 

এবং কিছু স্ুবাদারী সৈশ্ত আমায় লঙ্গে থাকিলে আমি সীতারামকে 

লোহার খাঁচায় পুরিয়। জাহাপনার নিকট ধৃত করিয়া পাঠাইতে পারি।” 
মুর্শিদ কুলী থ দয়ারামের কৌশলময় বাক্যজালে আবদ্ধ হইয়া ব্- 

সংখ্যক স্থবাদারী সৈন্যসহ সিংহরামকে ও দয়ারামকে জমিদারী সৈগ্যসহ 

সীতারামের প্রতিকূলে প্রেরণ করিলেন। সীতারামের ইতিহাসলেখকগণ 
রঘুনন্দন ও দয়ারামকে স্থার্থপর ও বিশ্বাসঘাতক, লোতী প্রভৃতি 
তিরস্কাবে তিরস্কৃত করিতে ভ্রুটী করেন নাই। যে অসাধারণ স্ুবুদ্ধিসম্পন্ 
রঘুনন্দন বিশ্বস্ততা ও কর্মকুশলতাগুণে সামান্ত পদ হইতে ধীরে ধীরে 
স্যশের সহিত বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার মুসলমান স্তববাদারের 
দেওয়ানী পদ পাইয়াছিলেন, ধাহার অসাধারণ উন্নতি আদর্শ উন্নতির 
মধ্যে গণ্য হইম্বাছে, ধাহার বংশে রাণী তবানীয় স্তায় রাণীর কীর্তিগোরবে 
বঙ্গদেশ গৌরবান্িত হইয়াছে, বাহার বংশে রাজ! রামকুষ্ণের ধর্মনিষ্ঠার 
অলৌকিক কীর্তি বহিয়াছে, ধাহার! বঙ্গের বহুস্থানে দেবকীর্তি ও অতিথি 
সেবার স্ুবন্দোবস্ত করিয়। অনক্রিষ্ট বঙ্গের অশেষ উপকার করিতেছেন, 
তাহার ও তাহার কর্মচারী বু'দ্ধমান্ দয়ারামের চরিত্রে কলঙ্ক স্পর্শ 
করিতে পারে না। সীতারামের পতন-বিষয়ে রঘুনন্দন ও দয়াবামের 
সম্বন্ধে অনেকগুলি অপবাদ বঙ্গদেশে গ্রচলিত আছে। ছুই পবিত্র 
রাজকুলের অপবাদগুলি দূর করাও প্রকৃত ইতিহাসলেখকের কর্তব্য। 
অপবাদগুলি এই £-_ 

১। রঘুনন্দন সীতারামেব রাজ্য পাইবার লোভে সর্ব! দেওয়ানের 
' দরবারে সীতারামের নিন্দা করিতেন। তিনি তাহার কর্মচারী দয়ারাম 
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ও জ্যোষ্টভ্রাত। বাঁষজীবনকে জমিদাবীর টসন্ঠাধাক্ষ করাইয়। স্থুবেদারী 
সৈন্যের সেনাপতি দিংহরাঁম সাহকে লীতারামের নিধনার্থ মহম্মদপুরে 
প্রেরণ করেন। 

২। রাজা রামজীবন ও দয়ারামের কুটিল চক্রান্তে বীরচূড়ামণি 
ভীন্মতুল্য মেনাহাতীকে মহম্মদপুরের দৌলমঞ্চের নিকটে চন্দ্রাতপ 
কাটিয়া দিয়া চন্দ্রাতপের নিয়ে ফেলিয়া অন্যায়রূপে নিহত করা হয়। 

৩। রায় রঘুনন্দন সীভাবামের নিকট হইতে দুইলক্ষ টাকা উৎকোচ 
লইয়া তাহার রাজ্য তাহাকে পুনরায় দিবেন, এইরূপ বন্দোবস্ত করেন। 
লক্ষীনারায়ণ ছুইলক্ষ টাক! লয় মুর্শিনাবাদের নিকটবর্তঁ হঈলে বঘুনন্দন 
দন্যদল প্রেরণ করিয়া তাহা লু্ন করিয়া লয়েন। রুনন্দন সীতা- 
রামকে বলেন, তাহার শিষ্ঠ,র প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। সীতরাম 
এই কথা গুনিয়৷ ভয়ে স্থীয় অঙ্থরিস্থিত বিষপাণ করিয়া গ্রাণত্যাগ 
করেন। 

৪। সীতাবাঙের জোস্টপুত্র শ্রামস্ুন্দর দিল্লীতে দরবার করিয়! 
মুর্শিদ কুলী খাঁর নিকট হইতে পৈতৃকরাজ্য পাইবাঁর জন্ত পত্র লইয়া 
'আইসেন। রঘুনন্দন বলেন, সীতারামের রাণী ও অনান্য পুক্রগণের 
মত লইয়! সীতারামের রাজ্যের বন্দোবস্ত করা! হউক। অন্তদিকে 
রঘুনন্দন মহম্মপুরে প্রকাশ করেন যে, নবাবের আদেশে সীতারাম 
ও শ্তামস্থন্দরের প্রাণদণ্ড হইয়াছে । অবশিষ্ট রাজপুত্রগণ ও রাণীগণ 
রাজোর আশা করিলে প্রাণে মরিবেন। রঘুনন্দনের[সহিত জমিদনারীর 
বন্দোবস্ত হইগে রাজ্যের পরিজনগণ প্রাণে বাঁচিতে পারেন। রাণীগণ 
তয়ে এই মর্থবে এক পত্র লিখেন যে, তাহাদের বংশে রাজ্যশাঁসনের " 
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উপযুক্ত কেহ নাই। রাজ্য রঘুনন্দন বা তদীয় ভ্রাতা রামজীবনকে 
দেওয়া হউক। এই কৌশলে রঘুনন্দন সীতারামের রাজা লয়েন । 

উল্লিখিত কিন্বদস্তী সকলই অলীক। সীতারামের পতনের পর 

নবাব রামজীবনকে উপযুক্ত পাত্র বিবেচন! করায় সীভারামের বিশাল 
রাজ্যের অধিকাংশ তাহার সহিত বন্দোবস্ত করেন। মুনিরা হইতে 

অনেকেই সীতারামের রাজ্য লইবার অভিলাধী ছিলেন । কাহারও আশা 

পূর্ণ হঈল না। উপধুক্ত পাত্র রামজীবনই বিস্তীর্ণ জমিদারীর কর্তা হই- 
লেন। দয়ারাম সেই বিশাল রাজ্যের দেওয়ান হলেন । ইহ! অনেকের 
চক্ষুঃশূল হয়। এই ঈর্ষার বশবত্তাঁ হইয়। তৎকালের লোক সকল যত 

কলঙ্কের ভার রায় রঘুনন্দন, রাজা রামজীবন ও দয়ারামের শিরে 
অর্পণ করিয়াছিলেন। বিশ্বস্ততা ও কন্মকুশলত] যে রথুনন্দনের উন্নতির 

ভিত্তি, তিনি বিশ্বাসঘাতক হইতে পারেন না। মুরশিদ কুলী খ"] 

মুর্খ ও বোকা নবাব ছিলেন না। তাহার বুকের উপর থাকিয়া 

রথুনন্দনের শঠতা৷ ও চতুরতাজাল বিস্তার করা কোন মতেই সম্তব নহে । 

সীতারাম তোরাপের শিরচ্ছেদ করাইয়াছিলেন, বস্ক আলিকে যুদ্ধে 

পবাজয় করিয়াছিলেন ; সুতরাং তাহার প্রতিও ও তাহার বংশীয় লোক- 

দিগের গ্রাতি দয় করিয়! নবাবের সেই বিশাল জমিদারী প্রত্যার্পণের 

বিশেষ কোন কারণ ছিল না। তদপেক্ষ। বিশ্বস্তঅন্ুগত কাধ্যক্ষম রাজ। 

রামজীবনের সহিত জমিদীরীর বন্দোবস্ত করাই বুদ্ধিমাম্ নবাব মুর্শিদ 

কুঙ্গী খার পক্ষে উপযুক্ত কাধ্য। আরও ক্রমে ক্রমে দেখাইব, রঘুনন্দন 
ও দয়ারাম প্রকৃত পক্ষে কলম্কী নহেন। সিংহবাম সাহের অধীন 

*স্থবেদারী সৈন্ ও দয়ারামের কতৃত্বাধীনে জমিদারা সৈন্য স্থল ও জল 

১২ 
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পথে নিরাপদে ভূষণা ও মহম্মদপুরের নিকটে আসিয়। উপস্থিত হঈল। 

এবারে পদ্মার জলে ও পদ্মার তীরে বিপক্ষ সৈন্যেরপথ সীতারাম জানিতে 

পারেন নাই ; সুতরাং গতিবোধ করিতে অসমর্থ হইলেন । সীতারামের 

দূতগণই জমিদারগণের উৎকোচে বাধা হইয়া! বিপক্ষ সৈন্ত আগমনের 
প্রকৃতপথ সীতারা'মকে বিজ্ঞাপন না করিয়া মিথ্যাপথের কথ। জানাইয়! 

ছিল। সীতারামের রাজ্যের চতুষ্পার্খস্থ জমিদারগণ সীতারামের বিরুদ্ধে 
মস্তক উত্তোলন করিলেন। তাহারা নববে-সৈম্তের সাহায্য করিতে 

লাগিলেন । এবারে নবাবসৈন্ত সন্ুখ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন না। 

সীতারামের অন্তঃপুরে মহিষীদ্দিগের মধ্যে বিবাদ বাধাইবার চেষ্টা 
চলিতে লাগিল। মেনাহাতীর ভোজন, শয়ন, পৃূজ1 ও রদ্ধনাদি স্থানের 
অনুসন্ধান হইতে লাগিল। বিশ্বীসঘাতকতা-পূর্বক অন্যায়রূপে 
মেনাহাতীকে গুপ্ত হত্যা করা হইল। মেনাহাতীর গুপগুহত্যা সম্বন্ধে 
ছুইটী কি্বদস্তী আছে-_ 

১। মেনাহাতী দোলমঞ্চের নিকটে বসিয়। সন্ধ্যা করিতেছিলেন, 

ছোলমঞ্চস্থ চন্দ্রাতপ কাটিয়া দিয়া তাহাকে চাপিয়৷ ধরিয়া শক্রগণ 
তাহার প্রতি কঠিন আঘাত করিতে লাগিল। মেনাহাতীর দক্ষিণ 

বাহুতে এক ওঁষধ ছিল, তাহাতে তিনি প্রহারের যন্ত্রণ। পাইতেন না 

ও তাহা দূর না! করিলে তাহার মৃত্যু হইবার সস্তাবনা ছিল না। 
মেনাহাতী চন্দ্রাতপের চাপে শ্বীসরুদ্ধ হইয়া ভীনম্মের ন্যায় মৃত্যুর উপায় 
বলিয়। দ্রিলেন। তাহার বাহু হইতে ওষধ বাহির করিয়। হত্যাকারিগণ 
তাহার শিরচ্ছেদন করিল। তাহার ছিননমস্তক মুর্শিদাবাদে প্রেরিত 

হইল। মূর্শিদকুলী খা! এরূপ বীরকে নিধন না করিয়া জীবন্ত ধরিয়া 
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পাঠাইলে ভাল হইত এইরূপ মত প্রকাশ করিলেন । তাহার ছিন্নমস্তক 

গনরায় মহম্মদপূব্ে আসিল। সীতাবাম তাহার অগ্নি সকার করিয়! 

ঘুসলমান পদ্ধতিত্রমে তাহার কীর্তি বক্ষার জন্ত তাহার সমাধির উপর 

সতস্ত শিল্মীণ করাইলেন। মেনাহাতীব কবর প্রায় ত্রিশ বত্মর পূর্বে 

খনন কবা হটয়াছিল। তাহার পায়ের নলা ৩৬ হঞ্চি ছিল। ৩৬ ইঞ্চি 

পায়েব নল| হইলে মানুষটী ১৮ ইঞ্চি হাতের ৭ হাত লম্ব! হয়। 

২। মেনাহাতী দোলমঞ্চের নিকট প্রাতঃসন্ধ্য/ সমাপন করিয়। 

যাইবাব সময় দেখিলেন, এককগ্ন ব্যক্তি পথপার্থে শয়ন করিয়া আছে। 

সে কাদিয়া মেনাভাতীর নিকট কিছু ভিক্ষা চাহিল। মেনাহাতী 

তাহাকে কিছু ভিক্ষা দিয়া তাহাকে কোলে করিয়। চিকিৎসালয়ে লটয়া 

যাঈতেছিলেন, সেই ছদ্রবেশধারী বোগী তীক্ষ ছুরিকায় মেনাহাতীর 

পেট দ্বিখণ্ড করিয়া! ফেলিল। মেনাহাতী তাতাকে ভূমিতে ফেলিলে 

সে ছুটিয়া পলায়ন করিল। মেনাহাতী পেটকাটা ভয়ানক অবস্থা দর্শন 

করিতে ভসমর্থ হইয়া তাহার বাহু ভইতে ওধধ বাহির করিতে বলি” 

লেন। উঁষধ বাহির করিলেই মেনাহাতীর মৃত্যু হইল। মেনাহাতীর 
শব দাঁহন কর হুইল। তাহার বুহৎ বুহৎ অগ্থিগুলি সমাধিস্থ কর! 
হইল। তাহার কষ্কালচূর্ণ গুলি তাগীরথী-জলে নিক্ষেপ কর! হইল । 

যত্কালে মেনাহাতীর এইরূপ নৃশংসভাবে অপঘাত মৃত্যু হইল, 

তথন সীতারাম ভূষণার কেললায় বক্তার, 'আমলবেগ প্রহ্নৃতিকে লইয়া 

অবস্থিতি করিতেছিলেন এবং মেনাহাতী মহম্মদপুরে থাকিয়া দুর্গরক্ষা 

করিতেছিলেন। ভূষণার কেল্লায় সীতারাম সহোদর তুল্য, শ্বদেশ- 

প্রেমিক ভীন্মচরিত মেনাহাতীর নৃশংস মৃত্যুর সংৰাদ পাইলেন। 
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সীতারামের শোক-দুঃখের পরিসীম। থাঁকিল না। মেনাহাতী তাহার 

রাজ্যস্থাপন, পালন ও রক্ষণের দক্ষিণ-হন্তস্বরূপ ছিলেন। মেনাহাতীব 

যায় বিশ্বস্ত সুহৃদ জগতে দুল্লভ। মেনাহাতীর গ্ভায় জিতেন্দ্রিয় অথচ 

বীর পৃথিবীতে অতি অল্পই দুষ্ট হয়। মীতারাম ও মেনাহাতী একই 
উচ্চ আশায় বুক বাধিয়া, একই দেশীয় লোকের দুর্ঘশাদর্শনে বিগলিত 

হইয়া কেবল দেশের লোকের দুর্গতি দূর করিবার সংকল্পেই কেহ 
রাজ! ও কেহ সেনাপতি ছিলেন। অথচ পরম্পর পরস্পরকে ভ্রাতৃগ্সেহ 

করিয়। হিন্দুরাজ্য স্থাপন করিতেছিলেন। লক্ষ্মণ বিয়োগে রাম? কুস্তকর্ণ 

বিয়োগে রাবণ, দুঃশাসন আদি ভ্রাতৃবিয়োগে ছুধ্যোধন যেরূপ ব্যথিত 

ও শোকসস্তপ্ত না হঈয়াছিলেন, মেনাহাতীর বিয়োগে সীতারাম 

-তদপেক্ষ।! অধিকতর দুঃখিত ও শোকার্ত হইলেন। তাহার চিত্তচাঞ্চল্য 

ঘটিল। তিনি এই যবনপ্লাবিত বঙ্গে মুখে বন্ধুভাণকারী ও হৃদয়ে 

সর্বনাশে উদ্যোগী পার্ববন্তী জমিদারগণের মধ্যে বিজিত এবং বাধ্য 
থাকাঁর ভাণকারী অবরান্তিপূর্ণ রাজ্যে কি উপায় করিবেন, কি প্রকারে 

জাতি, মান-সন্ত্রম রক্ষা করিবেন, সেই বিষয়ে মতিস্থির করিতে পারি- 

লেন না। মেনাহাতীর মৃত্যুর তিন দিন পরে রজনীযোগে তিনি 

সসৈস্তে ভূষণ! ছাড়িয়া মহম্মদপুরে আগমন করার সংস্কল্ল করিলেন। 

মুসলমানের পূর্বে ছুই যুদ্ধে পরাস্ত হইয়াছিল। আবুতরাপ যুদ্ধে নিহত 
হইয়াছেন 'ও বস্ক-মালি পরাস্ত হইয়৷ পলায়ন করিয়াছেন। পিংহবাঁম 
সাহ চতুর ও বুদ্ধিমান সেনাপতি । গত হই যুদ্ধে সীতারামের বলক্ষয় 

হইয়াছে | অধীনস্ত ও পার্থ স্ধি্ত্রে আবদ্ধ জমিদারগণ ধন-জন দিয়া 
সহায়তা না| করিয়! তাহার শত্রুপক্ষের সহায়ত৷ করিতে লাগিলেম।. 
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জমিদার ও নবাব শক্তি তাহার ধ্বংসসাধনে কৃতসঙ্কর। কুরুযুদ্ধে অতি- 

মন্থর ন্যায় সীতারাম নিরুৎসাহ ও ভগ্নোগ্ম হইলেন না। তিনি 

রজনীর গাঢ় তামসাকাশের আশ্রয় লইয়া ধীরে ধীরে সৈন্ঠগণ সহ 
ভুষণার কেল্লা! হইতে বহির্গত হইলেন। ভূষণার কেল্লা হইতে প্রায় 

একমাইল আসিয়াছেন, কতক সৈন্য নদী পার হইবার উদ্ভোগ করি- 

তেছে, এমন লময়ে সম্মখে বামপারে স্ুবেদারী সৈন্য ও পশ্চাতে 

দক্ষিণপার্খে জমিদারীসৈন্য সীতারামকে ঝেষ্টন করিল। পরপারের 

সৈন্থগণ পার না হওয়া পধ্যন্ত সীতারাম মুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন ন1। সদ্ির 

্রস্তাবে সীতারামের দুত নবাব সেনাপতির নিকট ও নবাবসেনাপতির 

দূত সীতারামের সেনাপতির নিকট প্রেরিত হইল। অন্ধকার রজনী, 

কোনপক্ষের আলোকের ভাল বন্দোবস্ত নাই । শক্রমিত্রের ভেদাভেদ 

করা স্ুকঠিন। তাহার পরে চৈত্রমাস, আলোক জ্বালিলেও প্রবল 

বাযুতে রক্ষা করা কঠিন। অন্ততঃ প্রাতঃকাল পর্যাস্ত উভয় পক্ষ যুদ্ধ 

নিরস্ত থকেন, সীতারাম এই প্রস্তাব করিয়। পাঠাইলেন। নবাবপক্ষ 

হইতে প্রস্তাব হইল বক্তার, আমিনবেগ এবং রূপচাদ প্রভৃতি সহ 

সীতারাম ও তাহার দশজন সেনানায়ক আত্মসমর্পণ করিলে প্রাতঃকাল 

পর্যন্ত কেন সিংহরাম সাহ একেবারে যুদ্ধ পরিত্যাগ করিবেন। 

সীতারামের রাজ্য সীতারামকে প্রত্যার্পণ করিবার জন্য তিনি যথা সাধ্য 

প্রয়াম পাইবেন। সীতারামের দূত পুনরায় বলিল রাজ! চারিটা মাত্র 

সেনানায়ক লইয়া নদী পার হইয়াছেন। পরপারে ছয়টী সেনানাক়ক 

ও চারিসহত্র সৈন্ত আছে। তাহার! সকলে সমবেত না! হইলেও 

'পরামর্শ না করিলে মুসলমান সেনাপতির প্রস্তাবের গ্রক্কত উত্তর দিতে 
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অসমর্থ। এইরূপ কথ! হইতে হইতে সীতারামের সকল ১সন্য নদীর 
পশ্চিষপারে আসিল। সীতারাম দশজন সেনানায়ক, পেস্কার ভবানী 

গ্রসাদ ও গুরুদেব রজ্েশ্বরকে লইয়া পরামর্শ করিলেন। রতেেশ্বর, 

বেলদার সৈন্যের কর্তা মদনমোহন বস্থু ও রূপচাদ ইহার! যুদ্ধ না করাই 

শ্রেয়; পরামর্শ স্থির করিগপেন, আর সকলের মতে যুদ্ধ করাই শরেয়ঃ 

বলিয়া বিবেচিত হইল! বক্তার বলিল, আমর! সকলেই একপারে 

অ(সিয়াছি, অদ্য রাস্ত্রেট যুদ্ধের ভাল সময়। আমরা এই স্থানের জল, 

জঙ্গল, পথঘাট ভালরূপ চিনি। অগ্ত আমরা যুদ্ধ জয়ী হইতে পারিলে 

এ যাত্রা মুনলমানের সকল আশা শিশ্ম,ল হ্টবে। এই কথা বলিয়! 

বক্তার ও আমিনবেগ দক্ষিণ ও উত্তর দিক্ দিয়! স্ুবেদারী সৈশ্ত আক্রমণ 

করিলেন । তুমুল সংগ্রাম বাধিল অসংখ্য মশাল জ্বলিল। সীতারাম 
কামান লইয়া যবনবাহিনীর মধ্যদেশ আক্রমণ করিলেন। যৰনব[হিনী 
তিনস্থানে আক্রান্ত হইল। 

যুসলমানপক্ষে আল্লা হো আকবর ও হিন্দুপক্ষে কালীমায়ীকী জয় 

নিনাদ্দে নৈশবামু কম্পিত ও নিকটস্থ গ্রামসমূহ প্রতিখবনিত হইতে 

লাগিল। নিকটস্থ গ্রামবাসী নরনারীগণ ভয়ে কম্পিত হইত লাগিল। 

বারাসিয়। নদীর জল ও রণপ্রান্তর কম্পিত হইতে লাগিল। সীতারাম 

ছই করে ছুই কামান দাগিতে দাগিতে যবনবাহিনীর উপর আপতিত 
হইলেন। তীহার পার্খচর পাঠান সৈনিকেরাও কামান দাগিতে 
দাগিতে তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। সীতারাম দিংহরামের সন্ম খান 
হইয়| বলিলেন_-“রে ক্ষত্রিয়কুলপাংগুল ! তুই হিন্দু হইয়া হিন্দুর 
স্বাধীনতা লোপ করিতে আসিয়াছিস্। মুসলমানসংসর্গে তোর পবিত্র" 
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ক্ষত্রিয়রক্ত কলঙ্কিত হইয়াছে । আজ সর্বাগ্রে স্বদেশ-প্রোহী ভারত- 

মাতার কুসস্তান হিন্দুর রক্তে আজ আমার অনি পবিত্র করিয়। পরে 

দেশবৈরী যবন নাশে প্রবৃত্ত হইব । 

দিংহরামসাহ লজ্জিত হইয়! বলিলেন, বরাজন্ ! বুধা তিরস্কারে 

প্রয়োজন কি ? নিরুপায়ে, নৈরাশ্ঠে, মুসলমান অধীনে ভৃত্য হইয়াছি। 

আপনি আপনার কর্তব্য সাধন করুন। আঁমও ক্ষত্রিয় ভূত্যের দশায় 

কর্তব্য পালনে ক্ষত্রিয় বীষ্যই প্রদর্শন করিব। 

উভয়ে অসিযুদ্ধ বাধিল। সিংহরাম ক্রমে পশ্চাদপদ হইতে লাগি- 

লেন। সীতারামের অসির আঘাতে ছুইবার সিংহরামের অসি ভগ্ন 

হইল। বক্তার, রূপচার্, ফকির প্রভৃতি অমানুষিক বীরত্ব প্রদর্শন 
করিলেন। যবনসসৈম্ ছত্রভঙ্গ হুইয়। পলায়ন করিল। সীতারাম যুদ্ধে 
জয়ী হইলেন। বেল! এক প্রহর হইতে ন1 হইতে সীতারাম সসৈন্টযে 

মহম্মদপুরের দুর্গে উপনীত হইলেন, কিন্তু এই যুদ্ধে সীতারামের বনু 

সৈগ ক্ষয় হইলও অনেক যুদ্ধোপকরণ সীতারামের হস্তচ্যুত হইয়া গেল। 

সীতারাম মহম্মদ্পুরে আসিয়া সৈন্য ও যুদ্ধ সম্ভার বুদ্ধি করিবার 
আয়োজন করিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন, চতুষ্পার্থে আর 
তাহার মিত্র নাই। সকলই তাহার শক্র। অন্ত ভূল্বামিগণের জমিদারী 
হইতে তাহার চাউল, ডাউল খরিদ করিবার উপায় নাই। তাহার 
রাজধানীতে কোন লৌহ ঝ! গন্ধকপৃর্ণ নৌকা আসিবার স্থবিধা নাই। 
তিনি কিংকর্তব্যবিমুঢ় হইয়া! সন্ধি, কি আত্মসমপণ, কি পলায়ন করিবেন 

চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে সহস| মুসলমানবাহিনী মহম্মঘপুর 

আদিয়া নগর অবরোধ করিল। 

ইহার পর সীতারামের পতন সন্বদ্ধে ছুই মত আছে। কেহ কেহ 
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বলেন, অবরুদ্ধ সীতারামের রাজধানীর উপর রজনীতে যবনট্দন্য 

আসিয়া আপতিত হয় এবং সীতারাম তুমুল সংগ্রাম করিতে করিতে 

বন্দী হয়েন দ্বিতীয় মত এই যে, সীতারামের তৃতীয় বাণী এইবপ 

অবরুদ্ধ নবাবের দুর্গে অবস্থিতি করায় সর্বদ] ছৃঠিখিত থাকিতেন। সীত৷ 

রাম যুদ্ধ না করিয়া,অরাঁতি বিদুর্রিত না করিয়। রাজনবনে অবরুদ্ধ 
অবস্থায় বাস করিতেছেন দেখিয়! তৃতীয় মহিষী তাহাকে বিদ্রপ কবেন। 

এই বিদ্রপে সীতারাম ক্রুদ্ধ হইয়া সবেগে সসৈন্তে রজনীতে যবনসৈন্ভের 

উপব নিপতিত হন এবং সেই যুদ্ধে সীতারাম পরাস্ত হন। ২য় বাণী 

সম্বন্ধীয় কিন্তদন্তী কেবল সীতারামের পরিবারস্থ লোক মধ্যে শুনিতে 
পাওয়। যায়। প্রকৃত কথ! এই যে যবনের] রজনীযোগে সীতারাষের 

দুর্গ আক্রমণ করে। তাহার! হঠাৎ রজনীতে সীতারামের দুর্গ আক্রমণ 

করিবে এ বিশ্ব স্ীতারামের ছিল না। যে রজনীতে নগর আক্রান্ত 

হয় সেই রাত্রে সীতারাম তৃতীয় মহিষীর গৃহে ছিল। উপায়ান্তর না 

দেখিয়া সীতারাম সসৈন্তে প্রাথপণে যুদ্ধ করেন। 

গোপনে ঢাকা ও মুর্শিদাবাদ হইতে নৃতন মুসলমান-সৈন্য-আসায় 
সিংহরাম নৈশ আক্রমণে প্রবৃত্ত হন! ছুর্গের সিংহ্দ্বার হইতে তুমুল 

গ্রাম আরম্ত হয়। সে যুদ্ধ বর্ণনা করে এমন সাধ্য কাহার নাই। সে 
দিন সীতারাম, বক্তার, আমিন বেগ, রূপচাদ ও ফকিবু যেন দৈববলে 

বলীয়ান হুইয়! দেবগণের ন্যায় অচল অটল ভাবে যুদ্ধকরিতে লাগিলেন 
কামান, বন্দুক অসি, বল্লমঃ তীর গুলাল সকলই যুদ্ধে ব্যবহৃত হইতে 

লাগিল। গুন! যায়, স্বয়ং কমল৷ রাণী বীরবেশে গুরুরুষ্ণবল্পভের পারে 

দাড়াইয়! কামান চুঁড়িয়া ছিলেন। দ্বিতীয় খার্মপলির যুদ্ধের ন্যায় 
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সিংহদ্বারে ঘোর সংগ্রাম হইল। সিংহঘ্বারে মুসলমান ক্ষ করিতে 
করিতে সীতারাম ও তাহার সেন।গণ ক্লান্ত হইয়। পড়িলেন। একদিকে 

অসংখ্য মুনলমান বাহিনী, অন্যদিকে অবরুদ্ধ অল্পসংখ্যক সীতারামের 
সৈন্ঠদল। সীতারাম স্বদলবল সঙ্গে আসিতেছে বিবেচনা করিয়! 

একবার হঠাৎ যবন-সৈন্তের মধ্যে অগ্রসর হইয়! পড়িলেন। তাহার 

+সন্যদল বাধা পাইয়। মন্থুগমন করিতে পারিল না। বহুসংখ্যক 

মুসলমান সৈন্য একসঙ্গে সীতারামকে আক্রমণ করিল। সীতারামের 

গুলি ফুরাইল, বন্দুক ভাঙ্গিল, অসি থণ্ড খণ্ড হইয়া গেল তবু সীতারখম 
মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। বহু মুসলমান বীর একসঙ্গে সীতারমেকে 
ধরিয়া ফেলিল। বাঙ্গালী গৌরব স্বদেশ প্রমিক হিন্দুর দুঃখবিমোচন- 
কারী বীর সীতারাম চির রাহুগ্রামে পতিত হইলেন । বাঙ্গালার শিবাজী 

বাঙ্গালার প্রতাপ, বাঙ্গালার গুরুগোবিন্দ, বাঙ্গালার শেষ বীর, বাঙ্গালার 

শেষ আশা এই নৈশ যুদ্ধে নির্মুলিত হইল। 
মেনাহাতীকে সমাধিস্থ করা হইয়াছে বলিয়া কেহ কেহ তাহাকে 

মুসলমান বলিয়! অনুমান করেন। মেনাহাতী মেলাহাতী, রামরূপ, বূপ- 

রাম, মুন্ময় প্রভৃতি তাহার যে নাম পাইতেছি তাহার কোন নামই মুসল- 
মান নাম নহে। মেনাহাতী মুসলমান হইলে তাহার দোলমঞ্চে বপিয়া 
আহ্বিক করার প্রয়োজন হইত্ড না এবং দোলমঞ্জের নিকটে প্রতিদিন 

যাইতে হইত না। মেনাহাতীকে জিতেন্ট্রি় রামসাগর প্রভৃতি 
দীঘি কাটাইতে প্রবৃত্ত দেখিতে পাই, তাহাতেও তাহাকে মুসলমান অন্ধু- 

মান করিতে পারি না। সীতারামের সময়ে মুসলমান প্রথা বিশেষ চল 

হইয়াছিল। কীর্তিরক্ষার জন্ঠ কীর্তিমান পুরুষের সমাধিস্তস্তনির্শাণ 



১৮৬ রাজা সীতারাম রায় । 

চিরকালই প্রচলিত আছে। এই কারণে আমর! বলি, যেনাহাতী 
হিন্দু; কখনও মুসলমান নহেন। রামসাগর নামও রামরূপের নাষানু 

সারে হইয়াছে। রামরূপ কোন যুদ্ধে পরাস্ত হইয়াছেন এ কথ! কেহ 

বলেন না। এই মাত্র কথিত আছে, একবার সীতারামের জন্মতিথিপূজ। 

উপলক্ষে বন্দিগৃহের বন্দিগণকে ছাড়িয়া দেওয়া হয় । সেদিন কুস্তি, 

ব্যায়াম, রহস্যযুদ্ধ প্রভৃতি ক্রীড়! প্রদর্শন হইতেছিল। বন্দিগণের মধ্যে 

কোন্নগরের নিকটস্থ কর্ণপুর গ্রাম হইতে কাতলি গ্রামে নবাগত 

রখম সম্তোষ দে সিকৃদার উপস্থিত ছিলেন। তিনি রাজন্ব দিতে অসমর্থ 

হওয়ায় বন্দী হুইয়াছিলেন। রামসস্তোষ ও রামরূপে বাহুযুদ্ধ হয়। এই 
বাহুযুদ্ধে রামরূপ পরাস্ত হইয়াছিলেন। রামসস্তোষ এই বাহুযুদ্ধে জয়ী 
হওয়ায় পুরস্কার স্বরূপ কর ন দিয় যুক্তিলাভ করিয়াছিলেন ও গুণ- 

গ্রাহী রাজ! শীতারামের নিকট বস্ত্র ও দোণার তাগা পাইয়! সম্মানিত 

হইয়াছিলেন। রামরূপ বা! মেনাহাতীর জীবনে এই এক দিন মাত্র 
বাহুযুদ্ধে পরাতবের কথা শুনা যায়। 

দ্য়ারাম কোন্ পথে মহম্মদ রাজ্যে আ(সিয়াছিলেন তাহ! নির্ণয় 

করা গ্লুকঠিন। রাজা রামদেবের মহাযুদসাহী পরগণার উত্তর দিক্ 

দিয়া তিনি আসিতে পাবিয়াছিলেন এইরূপেই অনুমিত হয়। অধুনা 

দিথাপতিয়ার রাজবংশের বরিশাট কাছারীর প্রাচীন নাম বীরসাত 

অর্থাৎ এই স্থানে দয়ারাম বীরসঙ্গে লইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন 

বলিয়াই ইহার নাম বীরসাত হইয়াছিল। এই বীরসাতের কাছারী 

সাহা-উজিয়াল পরগণার অন্তগত হইলেও মহামুদসাহী পরগণার মধ্য 

দিয় না৷ আসিলে এস্থানে কোন দিক দিয়া আমিবার উপায় নাই। 
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অধুন! বুনাগাতি গ্রামে যে সরকার বংশ আছেন, এই কায়স্থ সরকার 

বংশের আদিপুরুষ জয়নারায়ণ সরকার মুর্শিদ্ধবাদে রঘুনন্দনের অধীনে 

রাজস্ব সংক্রান্ত কোন উচ্চপদে নিযুক্ত ছিলেন। বরিশাট ও বুনাগাতির 
মধ্যে কয়েকটী মৌজা তাহার নজর হইতে প্রাপ্ত নিফর সম্পত্তি ছিল। 

এই সকল স্থান সীতারাম দখল করিয়। লইয়াছিলেন। জয়নারায়ণ 

রাজস্ব-সংক্রান্ত কোন হিসাব লইয়। রঘুনন্দনের সহিত কলহ করেন। 
রঘুনন্দনের ভরে তীত হইয়া তিনি পলায়ন পূর্বক গোপনে মহন্মদ্পুরে 

উপনীত হন। তাহার এক কৃতবিগ্য পুত্র সেনাপতি রামরূপের ত্রাতৃ- 

কন্ঠা অর্থাৎ রায় গ্রামের ঘোষ বংশের কোন কন্ার পাণিপীড়ন করিয়া) 

ছিলেন, সেই সুত্রে জয়নারায়ণ তাহার পূর্বব নিফধর উদ্ধার পূর্বক বুনা- 
গাতিতে বাস করিতে থাকেন। 

দ্য়ারাম সৈন্তসহ বীর-সাতে অবস্থিতি করিবার সময়ে জয়নারায়ণ 
তাহার প্রজাগণের প্রতি উৎপীড়ন হইতেছে বলিয়৷ দয়ারামকে স্থানা- 

স্তরিত হইতে বলেন। অনন্তর দয়ারাম দেবীগঞ্জে সমারোহে কালিক 

দেবীর পুজ! কিয়! কামারখালির অপর নাম দেবীগঞ্জ রাখিয়া তথায় 
সেনানিবাস সংস্থাপন করেন। এই স্থান হইতে ভূষণার হূর্গ ও 
মহন্মদপুরের রাজধানী সমদৃরবন্তী ছিল। গুনা যায়, এই স্থানে ও 
সীতারামের সংগ্কাপিত গন্ধখালির ক্ষত্রিক্পন্লীর ক্ষত্রিয় বীরগণ 
দয়ারামকে বিশেব উৎপীড়িত করিয়াছিল। দয়ারাম উৎকোচ দানে 
কতক ক্ষত্রিয় সৈম্ত বাধ্য করিয়া পহয়াছিলেন। এই ক্ষত্রিয়দিগের 

সহিত রাজধানী মহন্মদপুরের ছুর্গে উত্তর পার্স্থ কাটগড়! পাড়ারি 
ক্ষত্রিয়দিগের কুটুখিতা থাকায় দয়ারামের সীতারাম-অন্তঃপুরের সংবাদ 

গাইবার সুবিধা হইয়াছিল। 



পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 
কম টি কুঁচি 0 ০০০০০ 

সীতারামের মৃত্যু । 

রাজ! ও বাঙ্গালীবীর সীতারামের মৃত্যুর প্রকৃত বৃত্তান্ত বিবৃত 
করিবার পূর্বে আমর! অগ্রে কিন্বদস্তীগুলি বর্ণন করিব। কিন্ত. 
দস্তীগুলি এই £-__ 

১। সেই নৈশযুদ্ধে সীতারাম সাংঘাতিক আঘাত পাইয়! সমরক্ষেত্তে 

নিপতিত আছেন। ফকির মহম্মদ্ালীর কোন শিষ্য ফকিরকে দেশের 

উপকার করিবার জন্য পরামর্শ জিজ্ঞাস] করিয়াছিলেন। ফকির বলিয় 

ছিলেন, সময় উপস্থিত হইলে তাহাকে উপযুক্ত পরামর্শ দ্িবেন। এই 
যুদ্ধক্ষেত্রে মহম্মদ্ালী সেই শিষ্কে সীতারামের বসন-ভূষণ ও যুদ্ধান্ত 
লইয়! বিচরণ করিতে বলিলেন। ফকিরশিষ্য আহত ভূপতিত সীতা- 

রামের নিকট সীতারামের পরিচ্ছদ মুকুট ও অপিবর্থ প্রার্থনা করিলেন 

সীতারাম তাহার উদ্দেশ্য ন। বুঝিয়। তাহাকে তাহার প্রার্থিত বস্তু সকল 

দ্রান করিলেন। সেই ফকির-শিষ্য সীতারাম সাজিয়। যুদ্ধস্থলে বিচরণ 

করিতে লাগিল। সেই ধৃত হইগ্না সীতারাম-বোধে মুর্শিদাবাদে নীত 

হইল। গুরু, পুরোহিত, ফকির ও মন্ত্রী যছুনাথ সীতারামের শুশ্রুষা 

করিতে আসিলেন। বঙ্গের দর্ভাগ্য, বাঙ্গালীর দুরঘৃষ্ট সেই আঘাতে 
সীতারাম পরদিন প্রাতে লক্্মীনারায়ণের মন্দিরের সম্মুখে জীবন লীলা 
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শেষ করিলেন । ফকিরের উদ্দেশ্য ছিল, তাহার শিষ্যকে সীতারামবোধে . 

লইয়৷ যবনসৈন্য মুর্শিবাবাদে চলিয়া গেলে, সীতারামের আঘাত আরোগ্য 

হইবে এবং তাহাকে পুনরায় :সিংহাসনে বসাইয়া রাজত্ব করাইবেন | 

ফকিরের মন্ত্রণায় কৃষ্ণবল্পভ ও যছুনাথেরও মত ছিল। 

২। সীতারামের মহম্মদপুরের দুর্গমধ্যে সন্ুখসমরে প্রাণত্যাগ করেন। 

৩। সীতারাম বন্দী অবস্থায় মুর্শিদাবাদে যাইবার পথিমধ্যে নাটোরে 

বা অন্ত কোনস্বানে হীরক অঙ্গুরীয়কের হীরক চুষিয় প্রাণত্যাগ করেন। 

5:81 সীতারামের মৃত্যু সম্বন্ধে চতুর্থ কিশ্বদ্তী রঘৃনন্দনে কলঙ্ক 
মধ্যে লিখিত হইয়াছে । ছুইলক্ষ টাকা উৎকোচ দিয়া রঘুনননকে বাধ্য 

করিয়৷ সীতারাম রাজ্য লইতে অভিলাষী হন। রঘুনন্দন পথিমধ্যে 
লক্ষ্মীনারায়ণের নিকট হইতে এই টাক] লুটিয়া লন ও সীতারামকে 

কঠিন প্রাণদণ্ডের কথা বলেন। সীতারাম এই কথায় বিষপানে প্রাণ- 

ত্যাগ করেন। 

৫। আবু তরাগকে হত্যা, বস্ক আলীকে যুদ্ধে পরাভব ও সংগ্রাম- 

সিংহ সাহার সহিত অন্যায় যুদ্ধ করায় এবং চতুর্দশ বংসর দেয় রাজকর 

না দেওয়ায় মুর্শিদ কুলী খাঁ তাহার উপর বিশেষ কষ্ট ছিলেন। সীতা 

রামকে লৌহগিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়! মুর্শিদাবাদে প্রকাশা রাজপথে রক্ষা 
করা হয় ও তথায় লৌহশলাকার আঘাতে ক্ষতবিক্ষত করিয়। বু ক্লেশ 
দিয়া তাহাকে নিহত করা হয়। 

৬1 সীতারামকে প্রত্যহ বন্দী অবস্থায় প্রহরি-পরিরক্ষিত হুইয়] 

নবাবদরবারে যাইতে হইত। নবাব-সরকারের কোন উচ্চ কর্মচারীর 

প্রতি কতকগুলি লোক ক্রুদ্ধ ছিলেন, তাহার নিধন সাধন করা তাহাদের 



১৯৪ রাজ! সীতাঁরাম রায়। 

অতিপ্রায় ছিল। তাহারা শালবিক্রেতাভাণে ছদ্মবেশে নবাবদরবারে 
উপস্থিত হয়। দরবারে কথায় কথায় সেই কর্মচারীর সহিত তাহারা 
বিরোধ বাঁধায়। সেই বিরোধে তাহার] অসিচর্্ম হইয়া সবেগে সেই 
কর্মচারীকে আক্রমণ করে | সীতারাম সেই ?আততায়ীদিগের তরবারি 
কাড়িয়া লন ও তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া সেই কর্মচারীকে রক্ষা 
করেন। মুর্শিদ কুলী খাঁ তাহার বীরত্বদর্শনে পরিতুষ্ট হইয়। তাহাকে 
মুক্ি দিলেন ও তাহার রাজ্য তাহাকে প্রত্যর্পণ করিবার আদেশ 
করিলেন, কিন্তু ীতারাম সেই যুদ্ধে এরূপ আহত ইইয়াছিলেন যে, সেই 
দিন অপরাহে গঙ্গাতীরে ক্ষত স্থান হইতে রক্তত্রাব হইয়া! তাহার 

মৃত্যু হয়। 

৭। শৃগালের শৃঙ্গ অর্থাৎ কোন দুল বস্তু । মেনাহাতী সপ্তহস্ত 

দীর্ঘ মহাবীর সীতারামের সেই ছুল্ভ বস্ত ছিলেন। চারি-ইয়ারি টাক! 

আকবরী মোহর ও লক্ষ্মীনারায়ণ বিগ্রহ সীতারাষের বাজশ্রীর মূলকারণ 

ছিল। এই চারি বস্ত সীতারামের গৃহে ছিল। এই চারি বস্ত জমিদার 

সৈন্য কৌশলে অপহরণ করে। লক্ষমীনারায়ণ মহম্ম্পুর হইতে অপহৃত 
হইয়া নাটোরে যায় এবং তথা হইতে অপহৃত হইয়া নড়ালে আইসেন। 

এই চারি বস্তুর অপহরণে সীতারাম জীবন্মুত ছিলেন। তাহার প্রকৃত 

মৃত্যু পুর্ব হইতেই হুইয়াছিল। যুদ্ধে কেবল তাহার দেহ হইতে প্রাণ 

নিয়োগ ঘটে। 

৮। সীতরাম বন্দী হইয়। মুর্শিদাবাদে নীত হইবার সময় এক 

(জোড়া শিক্ষিত পায়বা সঙ্গে লইয়া যান। তিনি যাইবার সময় বলিয়া 

যান, 'বদ্ধি রাজ্য ও জীবন উদ্ধীব করিতে পাবি তবেই দেশে ফিরিয়া 



রাজ! সীতারাম রায়। ১৯১ 

আপিব, নচেৎ শিক্ষিত পায়রা উড়াইয়। দিয়! আঁমি আত্মহত্য। করিব |? 

নবাবদরবারে প্রতিদিন প্রহরী কর্তৃক পরিরক্ষিত হুইয়া আসা যাওয়ায়, 

জেলের কষ্ট ও রাজা-উদ্ধারের কোন আশ! ন1 পাওয়ায় সীতারাম পায়রা 

উড়াইয়। আত্মহত্য। কবেন। 

আমর! যে চারিখানি সনন্দের নকল পবিশিষ্টে দিব, তাহাতেই স্পষ্ট 
প্রতীয়মান হইবে যে, মুর্শিদাবাদে সীতারামের মৃত্যু হইয়াছিল। এখন 
সীতারাম আত্মহত্যা করেন, কি লৌহশলাকাঁয় বিদ্ধ হইয়! প্রাণত্যাগ 
করেন, কি অরাতিগণ কর্তৃক আহত হইয়! গঙ্গাতীরে, কি আততায়ীর 
আঘাতজনিত রক্তআবে তাঁহার মৃত্যু হয়, টহ্থাই দিদ্ধাত্তের বিষয়। 

সকলগুলিই কিন্বদস্তী। কোন শাল-বিক্রেতাঁদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া 

গঙ্গাঁতীরে মৃত্যুর কথাই সীতারামের গুরুকুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে। 

যে সময়ের কথা, তখন কি সম্রাট কি নবাব, সকলের দরবারেই ষড়- 

যন্ত্র হইত। অত্যাচার উৎপীড়নে লোক সকল মর্্াত্তিক জ্বালাতন হইত। 

সম্ভবতঃ উচ্চ কর্মচারীর নিধনমানসে ছদ্মবেশী শাল-বিক্রেতাগণের সহিত 

দ্বন্বকালে সীতারামের আঘাতজনিত মৃত্যুই বিশ্বাসযোগ্য কথা । 

বিশ্বস্ত- অনভিজ্ঞ, উচ্চপদস্থ রঘুনন্দন সামান্য রাজ্যলোভে নিজের চরিত্র 
নিজের ধর্ম নষ্ট করিয়া, মিথ্যা কথা বলিয়া, সীতারামের অর্থলুগ্ঠন 
করিয়া, সীতারাঁমের আত্মহত্যার পথ পরিষ্কার করিয়াছিলেন, এ কথা 

কিছুতেই সম্ভবপব নহে। বাঙ্গালা, বিহার/উডিষ্যার রাঁজন্বসচিব একজন 

বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ। মুললমান-প্লাবিত দেশে একজন ব্রাঙ্গণের উচ্চপদ ? এ 

পদ তাহার পুরুষপরম্পরাগত নছে। নিজগুণে নিজ প্রভিভায় এই উচ্চ- 

গদ লাভ। এই রঘুনন্দন, এই মান্যগণ্য রখুননন এই স্তার নিষ্ঠ, ধর্ম নিষ্ঠ 



১৯২ রাজ! লীতারাম রায় । 

রঘুনন্দন বিশ্বাসঘাতক তা-দোষে দোষী হইবে, ইহ! আধুনিক বাঙ্গালী- 
লেখকের লেখনী ভির অন্য জাতীন্ব লেখকের লেখনী প্রশ্থত হুইতে 
পারে না। বঘুনন্দনের কলম্ক, আমাদের কলঙ্ক, বাঙ্গালীর উচ্চপদ 
লাভের অস্তরার়। বঘুনন্দন ওগ্ধয়ারাম সীতারামের প্রতিকৃলে যাহ। 

কিছু করিয়াছেন, তাহা নবাবের আদেশপালন ভিন্ন অন্ত কিছু নহে। 

দয়ারাম জমিদারী সৈন্যের অধ্যক্ষ হইয়া আসিলেন। তিনি দেখিলেন 

সীতারামের উদ্ধারের পথ নাই, তিনি শক্র পরিবেষ্টিত । তীহার মিত্র-- 
তাহার অনুগত তাহার শত্র। এ সময়ে সীতারামের অনুকৃলতা 

কর! কেবল নিজের জীবন, নবাবের ক্রোধ-হুতাশনে আহৃতি দেওয়া 

ভিন্ন আর কিছুই নহে । তাই দয়ারাম নিজে কর্তবায পালন করিয়াছেন। 

সিংহরাম সাহু সীতারামের নিধনসাধন করিয়াছেন ও দয়ারাম তাহার 

সহায়ত। করিয়াছেন। দয়ারাম নবাবপক্ষীয় লোক। নবাবকর্তৃক 

সম্মানিত । জমিদারীসৈষ্ঠের কতৃত্বভার পাওয়াও কম সম্মানের বিষয় 
নছে। দয়ারাঁম ধিশ্বাঘাতক হন নাই। তলে তলে সীতারামের 

সহিত ষড়ঘন্ত্র করেন নাই, এই জন্ঠ কি দয়ারামকে গালি দিতে হইবে? 

যদি কোন হিন্দু মুসলমানের অধীনে কাধ্য না করিত, যদি হিন্দু 

মুসলমানে এ সময় দ্বেষাদ্বেষী থাকিত, যদি মুসলমানের অধীনে হিন্দুর 

কাধ্যগ্রণ কর! এ সময়ে নিনানীয় হইত, তাহ! হইলেও আমর! বঘুনন্দন 

ও দয়ারামকে কিছু বলিতে পারতাম । প্রাচীনকালের দুই রাজবংশের 

আদিপুরুষ, ভ্ঞানগরিমায় মণ্ডিত ও নবাব-সম্মানে সম্মানিত মহাত্মা দিগকে 

গালি দিয়া আমাদের লেখনী কলঙ্কিত করামাত্র। সীতারাম স্বাধীন- 

ভাবে হিন্দুরাজ্য গ্বাপনে প্রশ্মাসী, রঘুনন্দন ও দয়ারাম নবাবসকাশে 



রাজা সীতারাম রায় । ১৯৩ 

সন্ত্রস্ত হইন্ডে উদ্াণী । সকলেই বড়লোক । সকলেরই উচ্চ আশী-_ 
কেবল কর্মক্ষেত্র পৃথক । এক্ষণে একজন ওকালতী ও অন্যজন জজিয়তী 
করিয়! বড়লোক হইতেছেন। আর একজন ব্যবনা করিয়! ধনবান্ 
হইতেছেন। উকীল ও জজ ইংরাজীধীনে কার্য করেন বলিয়া আমর! 
তাহাদিগকে ঘ্বণা করিয়া কি ব্যবসায়ীকে বেশী আদর করিয়া থাকি? 

বাঙ্গালী উকীল সাহেবের পক্ষে ওকালতনাম! লইয়! ও বাঙ্গালী জজ. 
সাহেবের মোকদ্দনার বিচারে হটায়বুদ্ধি বিসর্জন দিয়। উভয়ে বাঙ্গালীর 

উপকার করিলে আমর! কি তাহাদিগকে প্রশংসা করিয়া থাকি ? যদি 

লোকসমাজে ন্তায় ও ধর্থানুগত কার্যের প্রশংসা বিহিত হয়, তবে 
রঘুনন্দন ও দরয়ারাম কথনও সমাজে নিন্দিত হইতে পারেন ন1। 

সীতারামের সঙ্গে শিক্ষিত পায়রা যাঁওয়। এবং জীবন ও রাজ্য উদ্ধার 

করিতে না পারিলে শিক্ষিত পায়রার মুখে পত্র দিয়! ছাড়িয়৷ দিয়! 

আত্মহত্যার কথাও প্রকৃত নহে। সীতারামকে মুসলমানগণ প্রবল 

বৈরী মনে করিত। রাত্রিতে সংগ্রাম সময়ে তাহাকে বন্দী করে।” 

তিনি পায়র! পাইতে ও সকলকে বলিয়া যাতে সুবিধা! ও অবসর পান 

নাই। তাহার প্রতি নবাব-আদেশানুসারে নিষ্ঠর বাবহারই হইয়াছিল। 

লৌহপিঞ্জবরে করিয়! লয় বলিয়াই তাহার মৃত্যু সন্বন্ধে উপরোক্ত পঞ্চম 
কিন্বদত্তী প্রচলিত হইয়াছে। 

আমরা মীতারামের জীবনচরিত পর্যযালোচন করিয়। এই বুৰিয়াছি' 

যে, তিনি লৌহ্-পিঞ্জরাবদ্ধ হইয়া মুর্শিাবাদে নীত হয়েন। তিনি 
যাইবার সময় আত্মীয়-শ্বজনকে কোন কথ! বলিয়। যাইতে পারেন নাই। 

যে রাত্রে তীহার দুর্গ আক্রান্ত হয়, ঠিক সেই রাত্রে তিনি পরাজিত হন 
১৩ 
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নাই। তীহাঁর এক এক সেনাপতি এক এক দ্বারে তুমুল সংগ্রামে 

প্রবৃত্ত হয়। তিনি আমিনবেগ ও রূপটাদকে সঙ্গে করিয়া পূর্বব দক্ষিণ 
হার দিয়! সুবেদারী সৈম্তের উপর নিপতিত হন। সীতারামের সঙ্গে 

অধিক সেনা ছিল না। তাহার জান! ছিল, অন্যান্ত সেনানায়কগণ 

তাহার অন্ুগমন করিবে। তাহার! ছ্বাররক্ষায় এত ব্যস্ত ছিলেন যে, 

রাজার অনুসন্ধান লইতে পারিলেন না। সীতারাম অল্পসংখ্যক সৈন্য 
লইয়া! যুদ্ধ করিতে করিতে অশ্বারোহী সেনাপতি সিংহরাম সাহের নিকট 

উপাস্থত হন। সীতারামের সহচর সৈম্তগণ সকলেই রাজাকে রক্ষার 

জন্ত বিশ্বস্ত ভূত্যের ন্যায় সম্মুখসংগ্রাম করিয়া যুদ্ধে নিহত হয়। 

সীতারাম আহত হইয়া অশ্ব হইতে পতিত ও মৃচ্ছিত হইয়া পড়েন। তাহার 
মুচ্ছিত অবস্থায় তাহাকে বন্দী করে। অপর কিন্বদত্তী এই যে, একাকী 
যুদ্ধ করিতে করিতে তিনি বন্দী হন, তাহা আমরা পূর্ব পরিচ্ছেদেই 
বলিয়াছি। মুর্শিবাবাদের দরবারে তিনি শালওয়াল! ছদ্মবেশী আততায়ী 
দিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া নবাবকে সন্ষ্ট করেন। তৎপূর্কেও তিনি 
রাজবন্দীর স্তায় সসন্ত্রমে ছিলেন। মুর্শিদ কুলী খ প্রসন্ন হইয়া, তাহার 

বীরত্বে সন্তুষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে মুক্তিদান কবেন ও তাহার রাজ্য 

তাহাকে প্রত্যর্পণ করিবার অঙ্গীকার করেন । সেই দিনেই সন্ধ্যাকালে 

গঙ্গাতীরে তাহার মৃত্যু হয়। সীতারামের মৃত্যুর ২৩ দিন পূর্বে তাহার 
কনিষ্ঠ ভ্রাতা ক্ষীনারায়ণ কিছু অর্থ সঙ্গে লইয়া! মুর্শির্াবাদে উপনীত 

হইয়াছিলেন। মুর্শিদাবাদের ভাগীরদীতীরে সীতারামের মৃতদেহের 
সৎকার কর! হইয়াছিল। সীতারামকে কেহ নিহত করেন নাই, অথবা 

তিনি আত্মঘাতী হন নাই । সাধারণ লোকের চক্ষে দীতারাম যতই 
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দোষী হউন, সীতারামের বিশ্বাস ছিল যে, তিনি মুর্শির্দ কুলী খাঁর নিকট 

ক্ষম] পাইবেন । মুর্শিদ কুলী খা অর্থলোলুপ ও অত্যাচারী হইলেও 

তাহার বিগ্যাবুদ্ধি ও গুণগ্রাহিতা গুণ ছিল। সীতাখাম আবু তরাঁপকে 

নিহত করিয়াছিলেন বটে:কিন্ত সে কম উত্তেজনায় নহে। সীতারাম 

বঙ্ষের দস্থুনিবাঁরণে আত্মজীবন উৎসর্গ করিয়ছিলেন। যে সীতরাম্ 

নবাবের ভনুকুলে পাঠানের বিদ্রোহ নিবারণ করিয়াছিলেন, যে সীতারাম 

একটা শান্তি-সুখময় বিস্তীর্ণ রাজ্য গঠন করিয়া উঠাইয়া ছিলেন, কুলী 

খ। অবশ্তই তাহার গুণ গ্রহণ করিবেন। যে কর দেওয়া লইয়া আবু- 
তরাপের সহিত সীতারামের বিবাদ, ন্ঠায্যপক্ষে সে কবও সীতারামের 
দেয় ছিল না। কয়েক বৎসর সীতারামকে কর মখুব দিবার কথ৷ ছিল। 



যোড়শ পরিচ্ছেদ । 
_--হঙগঃ 

সীতারামের পরিবার ও উত্তর পুরুষগণের 
জ্ঞাতিগণের অবস্থা । 

যে নৈশ যুদ্ধে সীতাবাঁম বন্দীরুত ও যে যুদ্ধান্তে মুর্শিদাবাদে শীন্চ 
হন, সেই বাত্রেই রাজোব দুর্ঘটনার সংবাদে রাজপুরীতে বাঁজপরিসাবেব 

আতঙ্কের পৰিসীম] ছিল না। বাজ-পরিবারস্থ সকল লোক অন্তঃপুবের 

দার দিয়! পলাষন করিয়া বাঁজপুতপন্লী যধো ছিক রায় ওরফে শ্রীনাথ 

বাঁয় নামক একজন ক্ষল্রিয়েব বাটাতে সেই রাত্রে আশ্রয় লন । দ্বিতীয় 

দিন সেই স্থলে গুপ্ত অবগ্কায় থারকিয়! সেই রাত্রে তাহার! ক্ষুদ্র ক্ষু্দ 

নৌকায়, প্রচ্ছন্ন ভাবে অতি সামান্য লোকের ন্যায় মহম্মদপুব নগর 

হইতে হরিহর নগরে পলায়ন করেন । তীাহাবা আঁশ। করিয়াছিলেন, 

লক্মীনারায়ণের গৃঙে তীভারা সাদরে গৃহীত হইঈাবন। লক্মীনাবায়ণ 

নিরীহ স্বভাবের ভীরুলোক ছিলেন। তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার রাছোর 

প্রতি দৃষ্টি না করিয়া হবিহর নগরের বাটীতেই বাদ কবিেন। মুমল- 

মানদিগের সহিত যুদ্ধ বাধিবার প্রাবন্তেই লক্মীনারায়ণ পলায়ন 

করিয়াছিলেন । 

দুর্ভাগ্য এক। আগমন কচুর না। সীতারামের পরিজনবর্গ হরিহর- 

নগরের বাটীতে যাইয়া দেখিলেন যে লক্মীণারায়ণ তথায় নাই। বাঁটাতে 

বিগ্রহ ও পুবোহিতগণ বাস করিতেছেন । তাহার। গ্রচ্ছন্নভাবে পুরো" 
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হিতদিগের বাস-গৃহেই খাকিলেন। মহম্মদপুরের যুদ্ধ শেষ হইল। 

বস্ক আলি খঁ। ফৌজদার পুনরায় ভূষণা কেল্লায় বসিয়া ফৌজদারের কাধ্য 
করিতে লাগিলেন। বস্ক আলির ব্যবহারে পলায়িত গৃহস্থগণ নিরাতস্কে 

প্রত্যাগত হইয়া মহম্মদপুরে বাস করিতে লাগিলেন। লক্ষমীনারায়ণ 

দূত দ্বাবা! ফৌজদাবের নিকট ভূষণায় আসিবার প্রস্তাব জনাইলে, 
তিনি তাহাকে হখিহর-নগবের বাটীতে অ।িতে অনুমতি দিলেন | 

সীতারামের পৰিজমবর্গেব দুর্দশার কথ। জানিয়। ও তাহার শোধ্য 

বীধ্য ও কীন্ঠির কথ! শ্রবণ করিয়া মুলপমান ফৌজদার বন্ধ আলির 
ধায় ও দ্রবীভূত হইল। পীতারাদের গুরুদেব রুষ্ণবন্পভ ও বত্রেম্বর, 

রামদেব পুবোহিতঃ দেওয়ান বছুনাথ, পেস্কার ভবানী প্রসাদ, যুন্সী 

বঞগরাম, বেলধাব-সৈন্াধ্যক্ষ মদনমোহন, সরকার গদাধর প্রভৃতি লক্ষ্মী- 

নারায়ণের নিকটে আসিলেন। যদুনাথ প্রমুখ সীতারামের অমাত্যবর্ণ 

লক্ষমানারায়ণের সহিত ফৌজদ।র বস্ক আলির নিকট সীতাবাম সম্বন্ধে 

কি করা যাইবে, পরামর্শ কগিতে আসিলেন। বস্ক আলিরও ইচ্ছা 

সাতারামের ম্যায় উদারচবিত মভাত্ম(র উদ্ধারের জন্য কোন রূপ 

সছুপায় অবলঘিত হয় । সকলের মতে এই পরামর্শ ঠিক হইল ষে। 

লক্ষমীনারায়ণ ও শ্ঠামন্থন্দর করেক লক্ষ টাক। লইব৷ মুর্শিণাবাদে যাইবেন 

এবং নবৰাব-কর্মনচারীিকে উৎকোচ দিয়া সীতারামের যুক্তির চেষ্টা 

পাইবেন । 

এই পরামর্শানুসারে লক্ীনারায়ণ ও শ্তামসুনার অর্থ লইয়া! নৌকা- 

পথে মুশিদাবাদ যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে তাহারা দন্থ্যুগণ কর্তৃক 

আত্রাস্ত হুইয়াছিলেন। গুরুদেব কৃষ্ণবন্পভের পরামর্শানুসারে নৌকায় 
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মুন্ময়পাত্রে যে তুলসী তরু ছিল, তন্নিমস্থ মোহরগুলি ও খাগ্যাদির 

মধ্যে যে সকল মোহর ছিল, তাহ দস্থ্যদল অপহরণ করিতে পারে 

নাই। তাহাদিগকে এক লক্ষ টাক] দিয়াই বিদায় করা হইয়াছিল। 

স্যামসুন্দর ও লক্ষমীনারায়ণ মুর্শিদাবাদে উপনীত হইবার ছুই দিন পরেই 

ছদ্মবেশী শাল-বিক্রেতাদিগের সহিত সীতারামের যুদ্ধ ও পরে বুক্তআ্রাবে 

ভাগীরথীতীরে তাহার মৃত্যু ঘটে। 

সীতারামের মৃত্যু অন্তে লক্মীনারায়ণ ও শ্ঠামন্থন্দর দেওয়ান রঘু 

নন্দনের সহায়তায় নবাব মুর্শিদ কুলী খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। 
নবাব শীতারামের স্ুকীর্তি বর্ণনাপুর্বক তাহার বিস্তীর্ণ রাজ্য তাহার 

পুত্র ও ভ্রাতার সহিত বন্দোবস্ত কর। হইবে এইরূপ আশ্বাস দিলেন 

এবং তাহাদিগকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিলেন। সীতারামের মৃত্যুতে 

নবাবও গতি ছুঃখ প্রকাশ করেন। 

আশ্বস্ত হইয়! লক্ষমীনারায়ণ ও শ্ামনুন্দর হরিহর-নগরে প্রত্যাবর্তন 

করিলেন। হরিহর নগরের বাটাতেই মহাসমারোহে সীতারামের 
শ্রাদ্ধাি ক্রিয়। সম্পন্ন হইল । সীতারামের জীবদ্দশাতেই বসম্ত রোগে 

তাহার চতুর্থ ও পঞ্চম স্ত্রীর মৃত্যু হয়। সীণ্াবামের স্ত্রী কমল! পতি- 

বির়োগশোকে কাতর হইয়াছিলেন। তিনি নিঃসস্তান ছিলেন। 

সীতারামের মৃত্যুর কয়েক দিন পরেই তিনি কি প্রকারে জলে পতিত 

হুইয়। পরলোক গমন কবেন। কেহ কেহ বলেন, তিনি আত্মধাতিনী 

হইয়াছিলেন। কমল বুদ্ধিমতী ও বিদ্ষী রাণী ছিলেন। তিনি সীতা- 
রামকে রাঙ্যখাসন ও পাপন বিষয়ে অনেক পরামর্শ দিতেন। কথিত 

আছে, দীতারাম ভূষণার কেন্নায় অবা্থতিকালে এই বাণীই স্বয়ং মহম্মদ 



রাজ। সীতারাম রায়। ১৯৯ 

পুরের যুদ্ধোপকরণ প্রস্তুত ও থাদ্যার্দি সংগ্রহ কাধ্যের তন্বাবধারণ 
করিতেন। 

অন্যদিকে যুশশিরদাবাদে সীতারামের জমিদারীর ডাক হইতে লাগিল। 
রাজ্যচযুত বিতাড়িত ভূম্বামিগণ সকলেই মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইলেন। 
পৃর্ধ্বেই উক্ত হইয়াছে, মুর্শিদ কুলী খার বিশেষ অর্থের প্রয়োজন ছিল+। 

উপযুক্ত বোধে সীতারামের কোন কোন পরগণ! তাহার পুর্বাধিকারি- 

গণের সহিত বন্দোবস্ত করা হইল । 

সীতারামের অধিকাংশ পরগণ! নাটোরের রাজবংশের আদিপুরুষ 

ুদ্ধিমান্ বিচক্ষণ রাজা রামজীবনের সহিত বন্দোবস্ত করা হইল। 
কেবল নলদী পরগণ! কিছুদ্দিন সীতারামের উত্তরাধিকাবিগণের হস্তে 

থ|কিল। মুর্শির্দকুলী খঁ! তাহার প্রতিশ্রুতি রক্ষা! করিলেন ন|। 
সীতারামের মধ্যম! স্ত্রীর গর্ভে শ্যামনুন্বর ও নুরনারায়ণ নামে ছুই 

পুক্র জন্মে ও তৃতীয়া স্ত্রীর গর্ভে রামদেব ও জয়দেব নামে ছুই পুত্র জন্ম- 

গ্রহণ করেন। স্ুুরনারায়ণের পুত্র প্রেমনারায়ণ যশোহর জেলার অন্তর্গত 

মাগুরা মহকুমা হইতে দ্রশ মাইল দুরে শিয়ালজোড় গ্রামে ভগবান্চন্্ 

দ্রাসের কন্তাকে বিবাহ করেন। ভগবানের কন্ঠ! পরমাস্ুন্দরী ছিলেন। 

তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়াই প্রেমনারায়ণ তাহার পাণিগীড়ন করেন। এই 

নাসবংশ বর্ধমান জেলার অন্তর্গত কাটোয়ার নিকটবস্তী বহড়ান গ্রামের 

দাস বলিয়া খ্যাত। এই দাঁপ-বংশ আদিস্থান হইতে এই স্থানে সীতারাম 

কক আনীত, আশ্রিত ও প্রতিগালিত হন। এই বংশে এক্ষণে 
উমেশচন্ত্র, লক্ষীকাস্ত ও যুধিঠির চরণ দাস জীবিত আছেন। 

দ্বিতীয়া স্ত্রীর সন্তানগণ হুয্যকুণ্ডের বাড়ীতে ও তৃতীয়! পত্থীর পুত্রগণ 



২০০ রাজা শীতারাম রাঁয়। 

স্তামগঞ্জের বাটীতে বাস করিতেন। তাহারা যুদ্ধের রজনীতে মহন্মদ- 
পরের দুর্গ হইতে বহির্থত হইয়া আর পুনঃগ্রবেশের অধিকার 
পান নাই। 

নারাঘণের পুত্র রাধাকাস্ত। রাধাকান্তের পুত্র নবকুমার ও কন্ত। 

আলোকমধি। আলোকমণির পুল্র গিরীশচন্ত্র দান ও গিরীশের পুন্র 

উমাচরণ দাস। উমাচরণের যোগেন্দ্রচন্দ্র দাস নামে একটী পুল জন্মে। 

এই পুত্র দশমবর্ষ বয়সে মাগুরা মহকুমার নিয় প্রাথমিক পরীক্ষণ দিতে 

আসিয়! ১৮৯৮ সালে কলেরা বোগে মৃত্মুখে পতিত হয়। যোগেন্দ্রের 

শোকসন্তপ্ত বৃদ্ধ জনকজননী অঞ্ঠাপি জীবিত আছেন। তাহাদের আর 

সন্তান নাই। সীতারামেব অপর দ্রই পুজ্র রামদেব ও জয়দেব নিঃসন্তান 

অবস্থায় পরলোক গমন করেন । 

লক্ষমীনারায়ণের চারিপুল যছ্ুনাথ, নবনারায়ণ, জয়মারায়ণ, ও 

বিজয়নারায়ণ। নরনারায়ণের পুত্র মনসুথ চাদ ও নেহাল টাদ্র। মনস্ুখ 

চাদের তিন পুপত্র-_রথুনাথ, রমানাথ ও গ্রাণনাথ । নেহালট।দের 

দত্তক পুত্রের নাম কৃষ্ণকান্ত রায়। রমানাথেব ছুই পুত্র, কমলাকান্ত 

ও মাধব । কৃঞ্চকান্তের ছুই পুত্র, গুরুদয়াল ও চৈতন্তচরণ। চৈতন্য- 

চরণের দুই পুত্র, স্য্যনাথ ও দেবনাথ রায়। 

গুব্বেই উক্ত হইয়াছে, নঙ্গদ্রীপরগণ! কিছুদিন সীতারামের উত্তরা 

ধিকাঁরিগণের হস্তে ছিল। কেহ কেহ বলেন, সীতারামের উত্তরাধিকাবি- 

গণেব মধ্যে জমিদারী কাহার নামে বন্দোবস্ত করিয়া! লওয়| হইবে এই 

গোঁলযোগে ভীহার। জমিদারী প্রাপ্ত হন নাই শ্যামন্বন্দর ও বামদের 

দুইজনে ছুই নামে জমিদারী বন্দোবস্ত করিয়া লইবার জঙ্থ মুর্শিদাবাদে 
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গমন করেন। তাহারা দীর্ঘকাল পরে মুর্শিদাবাদে যাওয়ায় কোন পরগণাই 
প্রাপ্ত হন নাই। তখন সকল পরগণার বন্দোবস্ত শেষ হইয়াছিল । 

সীতারামের মৃত্যু হইলে, গন্লীনারায়ণ ও শ্তামসুন্দরের মুর্শিদাবাদ 
হইতে আগমনের পব এবং শ্যামসুণর ও রাঁমদেবের মুর্শিবাঝাদে দ্বিতীয়- 

বার গমনের পূর্বে মহন্মদপুর অঞ্চলে সীতখামের জমিদারীর প্রার্থিগণ 
অনেক অলীক গল্প গ্রচার করিমাছিণ। সেই সকল গল্পের সত্যাসত্য 

অবগত হইব! মুর্শিদাবাদে যাইতে শ্ঠামস্ুন্দর ও রামদেবের বিলম্ব 

হইয়াছিল। সেই গল্পগুলি এই 7 

'সীতারামের যৃত্ুর পর স্টীতার!মের বিচার হইয়াছে দীতারাম রাজ- 
দ্রোহী, আবু-তবাপ ও অনেক মুসলমান সৈনিকের প্রাণহস্তা-_সীতারাম 

বাধিক ৭৮ লক্ষ টাকা রাজন্ব আদায় করিয়। ভ্লইয়াছেন। যদি সীতারামের 

উত্তরাধিকারিগণ ১৪ ধৎসবের বাকী কর ৭ কোটা ৬২ লক্ষ টাক! নগদ 

দিতে না পারেন, তবে তাহাদিগকে যাবজ্জীবন কারাবাস করিতে হইবে। 

২। ৭ কোটি ৬২ পক্ষ টাক! আদায়ের জন্ত সীতারামের পরিজনের 

প্রতি অত্যাচাব কগা হইবে । তাহাদিগকে বজরায় পুরি চাবি দিয় 

কুড়াল মারিয়। পন্মায় ডুবাইয়। দেওয়া হইবে । 
৪. ৩। সাতারামের পুব্রগণের মাধো, কেহ মুর্শিদাবাদে জমিদারী 

বন্দোধস্ত করিয়া! আনিতে গেলে তাহ।দ্িগকে মাজা পধ্যন্ত পুতিয়া বড় 

খড় ণবাবা কুকুর দিয়া] থাওয়ান হইবে। 

এই সব গল্পের মূনকি জাশিবার জন্য দেওয়ান যছুনাথ মজুমদারের 

ভ্রাতৃপৌএ গিরিধর মঙ্গুমদাব সন্গাপাবেণে মুর্শিধাবাদে যান। গিরিধরের 
যাওয়া সন্বন্ধে একটী কবিতা আছে-_ 



২০২ রাজ মীতারাম রায়। 

"্সন্ন্যামীর বেশে গিরি, গ্রবেশি নবাঁবপুরী, 
জনে জনে জিজ্ঞাদিল বার্তা । 

কেহ বলে হ'তে পারে, কেহ বলে কও ফিরে, 

তেমতি নিষ্ঠ'র বঙ্গ কর্তা । 
ঘুরে ফিরে বহু দিন, করে অঙ্গ শ্রীহীন, 

সত্য কথা জানে গিরিধর। 

সকলি অলীক গল্প, রাজ্য লইবার কল্স, 
রটে কথা- বহুতর ॥ 

নবাব বিরস মুখে কথ। কন অতি দুঃখে, 
উঠিলেই সীতারাম কথা। 

বীরের প্রধান বীর, রাজা-পালনেতে ধীর, 

বড় কাধ্যে বড় যার মাথ! || 

সেই গেল ছেড়ে বঙ্গ, কাণা কড়ি এক অঙ্গ, 

তার মত আছে কয়জন। 

ধন্ রাজা সীতারাম, কলিতে দ্বিতীয় রাম, 

গুণে জ্ঞানে কর্মে বিচক্ষণ 
দেওয়ান রঘুনন্দনের ভ্রাতা বামজীবন রায় সীতারামের অধিকাংশ. 

সম্পত্তি বন্দোবস্ত করিয়। সীতারামের মহম্মদপুরের রাজপ্রাসাদেই সুন্দর 

কাছারী সংস্থাপিত করিলেন। তাহার কর্মচারিগণ ছলে বলে নলদী 

পরগণা লইতে চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। নলদী হইতে ধোয়াইল 

দীঘলিয়! প্রভৃতি কয়েকটী তরফ বাহির করিয়৷ লইলেন। যতকালে 

প্রাতঃম্মরণীয়৷ মহারাণী রাণীভবানী নাটোরে রাজকাধ্য পধ্য।লোচন' 
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করিতেছিলেন, তখন প্রেমনারায়ণ রায় নলদী পরগণার গোলযোগ 

মীমাংসার জন্য তাহার নিকট গমন করিয়াছিলেন । এই সময়ে চিরস্থাস্নী 
বন্দোবস্ত আরম্ভ হয়। সীতারামের সমগ্র জমিদারী তাহার উত্তরা- 

ধিকারীর সহিত বন্দৌবস্ত করা হইবে, গবর্ণমেন্ট এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ 
করেন। প্রেমনারায়ণ এই মন্তব্যের কিছুমাত্র জানিতেন না। যৎকালে 

প্রেমনারায়ণ নাটোরের যত্বে ও সমাদরে কালাতিপাত করিতেছিলেন, 

তথনই বুদ্ধিমতা রাণীভবানী তাহার পৈতৃক জমিদারী চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত 
করিয়া লয়েন। এই লঙ্গে হতভাগ্য প্রেমনারায়ণের নলদী পরগণাও 
বন্দোবস্ত হইয়া! যায়। পরিশেষে মহারাণী প্রেমনারায়ণকে নলদী ও 
লাাতৈর পরগণার মধ্যে প্রেমনারায়ণের তরণপোষনের জন্য কিঞ্চিৎ 

ভূসম্পত্তি দান করিয়াছিলেন এবং প্রেমনারায়ণের ভৃত্যগণকে ও তিনি 
কিছু চাকরাণ জমি দান করেন। 

নাটোরের পতনের সময়ে যখন রাজ। রামকচ যোগে মগ্ন এবং 

তাহার জমিদারীর পরগণার পর পরগণ| করের দায়ে বিক্রয় হইতেছিল) 
তখন পাইকপাড়ার রাজবংশের পূর্বপুরুষ দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ 
নলদী পরগণা ক্রয় করেন । তিনি সীতারামের বংশধরগণের ছুর্ীতির কথ! 

& শুনিয়া ও স্বজাতীয় রাজবংশের সন্ত্রমরক্ষার জন্য সীতারাঁমের বশংধরগণকে 

বাধিক বার শত টাকা বৃত্তি দান করিতেন। এ্রবৃত্তি নবকুমার রায়ের 
সময়ে ছয়শত টাকা ছিল, পরে নখকুমারের বৃদ্ধদশায় এ বৃত্তি ৩৬*২ 

টাকায় পরিণত হয়। নবকুমারের স্ত্রী মাসিক ১০২ টাকা হারে বৃত্তি 
পাইতেন। প্রায় ২* বৎসর অতীত হইল, এই বৃত্তি বন্ধ হইয়াছে। 

সীতারামের শেষ বংশধর উম1চরণের অবস্থা অতি শোচনীয়। উমাচরণ 
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একে প্রাচীন ও সন্তানবিহীন, তাহাতে আবার গ্রাসাচ্ছাদনেরও সাতি- 
শয় কষ্ট। কালের কি ভয়ানক পরিবর্তন ! ধাহার পুর্ববপুকষের বাধিক 

আয় ৭৮ লক্ষ টাকা ছিল, আজ সে নিবন্ন। অদৃষ্টচক্রে কালের প্রভাবে 
কাহার ভাগ্যে কি ফলোদয় হয়, তাহ! বিশ্ব্ষ্টা ভিন্ন আর কে বলিবে? 

লক্ষীনাঁরায়ণের শেষ বংশধর দেবনাথ রায়ের অবস্থাও বড় ভাল 

নহে। তিনি হরিহরনগবেব বাটীতে বাস করেন। তাঠার সামান্ত 

সম্পত্তি আছে, তাহাতেই কোন ক্রমে গ্রাসাচ্ছাদন চলে। তাহার 

পৈতৃক ঠাকুর শ্রীধর এখনও বিগ্তমান আছেন। দেবনাথেব গৃহে 
উদনারায়াণেব সাজোয়ালী চাপরাস দুষ্ট হইয়াছে। 

সীতারামের জ্ঞাতিগণের উল্লেখ করাও এই পবিচ্ছেদে আঁবশ্ঠক। 

রামদান গজদানীর তিন পুত্র অনন্ত, ধরন্ত, ও শিবরাম। ইহার! 

কোঁণাণ দাদ বলিয়! তৃতীয় অধ্যায়ে বণিত হইয়াছেন। শিবরামের আর দুই 

নাম দৃষ্ট হয়-_রামমাণিক্য ও মাপিক্য। আমার বোধ হয় বামদাসের 

এই পুত্রের নাম প্রথম বয়সে রাম্মাণিক্য ছিল, পরে লোকে সংক্ষেপে 

রাম বলায় ও পিতৃনামের সঙ্গে এক হয়৷ যাওয়ায় কেহ মাণিক্য ও কেহ 

শিবগাম বলিতেন। সীতাবামের পুব্বপুরুষ রামদান গজদানীর পৌর 
ধরাধরেব দ্বই পুত্র বামলোচন ও সুধাকর। স্থধাকবের বংশে 

সীতারামের উৎপত্তি। রামলোচনের পুত্রের নান কৃষ্ণচন্দ্র, তাহার পুত্র 
লক্ষ্মণ) তাহার পুত্র বন্সী নন্দটকশোর ও তাখার পুত্র ক্রিণচন্দ্র । নন্দ 

কিশোর ও কিরণচন্দ্রের মধ্যে কেহ দিল্লাতে সঘাট অরঙগজেবের 

সভার কোন উন্চ ব্াজপদে নিযুক্ত ছিলেন । তাহাব! বক্পসী উপাপি 

ও বঙ্গদেশে অনেক জায়গীর প্রাপ্ত হন। ইহারা মেদিনীপুর জেলার 
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চন্দ্রাকাঁণা অঞ্চলে বস্ধী উপাধিতে পরিচিত । কিরণের পুত্র রযাঁনাথ, 

তাহার পুত্র লক্ষমীকান্ত। মুর্শিদদকুলী খা লক্ষমীকান্তেব জায়গীর গুলি 
অপহরণ করিয়া মেদিনীপুব ও উড়িষ্যার জায়গীর অর্পণ করেন। 

লক্মীকান্তের পত্র প্রাণনাঁথ, তাহাঁব পুর শ্রীনাথ ওরফে স্থষ্টিধর। 

স্যটিধরের অবস্থা মন্দ হওয়ায় ইনি রাজ! সীতারামের সরকারে বৃত্তি 

পাইতেন। স্ষ্টিধবের পুন্র রন্দাবন, তাচার পুত্র রুষ্ণবল্লত ও তাহার 

পত্র মদনাসা। মদনের পত্র শোভারাম, তাহার পুত্র কড়াবাম, তাহার 

পুর্ন বাধাচবণ। এই রাধাঁচরণ দাস মহাশয় ইংবাঁজ আমলে সুখ্যাতির 

সতিত সদব দয়ালার কার্ধা সম্পন্ন করেন। রাধাচবণেব তিন পুত্র, 

জগমোহন, কৃষ্ণযোহন, ও হরিমোহন । কুঞ্চমোহন ভগলীতে উকীল 

ছিলেন । কুষঞ্চমোহনের ছুই পুত্র রাজীবলোচন ও রামলোচন। 

রাজীবলোচন সেরেস্তাদার ও রামলোচন মুনসেফ ছিলেন। সেবেস্তাদার 

রাজীবলোচনের চই পুর, শ্যামাচরণ ও কৈলাস চরণ। শ্যামাচরণ 

মেদিনীপুর কলেজের অধাক্ষ। শ্যামাচবণেব ছুঈ পুত্র, কুপ্তরবিহারী ও 

বিপিনবিহাবী । কুঞ্জবিহারী বি, এল উকীল ও বিপিনবিহারী চিত্রকর । 

বিপিন বিহারীর পুত্র মণীন্দ্রনাথ। ইনি বি, এ। কৃষ্জমোহনের দ্বিতীয় 

॥ পৃত্র বামলোচনের ছয় পূত্র। চন্দরশেখর, যনাথ, উপেক্্রনাথ, দেবেন্বনাথ 

নছেন্দ্রনাথ ৪ সত্যেন্দ্রনাথ । চন্দ্রশেখর বি, সি, ই, ডিষ্রীক্ট ইন্জিনিয়ার ; 

যদ্রুনাথ বি, এল সব জজ; উপেন্ত্রনাথ এল, এম, এস, এসিষ্টাণ্ট সার্জন 

দেবেন্দ্রনাথ, বি, এল বাকিপুনর উকীল, মভেন্দ্রনাথ বিঃ এল মেদিনীপুরে 

উীল ওসত্যেন্্রনাথ এমএ,বিএল ডিপুটা মাজিষ্রেট। ইনি প্রতিযোগীতা 

পরীক্ষায় অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়। ডিপুটী পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। 
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ইনি ধীর ও স্থির প্রকৃতির লোক । ইনি গবর্ণমেন্টেব সাহাযো সাধারণের 

হিতকর কার্যোর অনুষ্ঠান করায় যখন যে মহকুমায় থাকিতেছেন, 

তথাকার জনসাধারণের কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসার ভাজন হইতেছেন। 
চন্ত্রশেখরের পুদ্রে অমবেন্ত্র নাথ, ইনি এম এ ডেপুটামাজিষ্টরেট। যছুনাথের 

পুত্র শৈলেন্ত্রনাথ। উপেন্দ্রনাথের পুত্র যতীন্দ্রনাথ বি এ। দেবেন্র- 

নাথের পুত্র অচলেন্দ্রনাথ। মহেন্ত্রনাথের পুত্র কালীপদ। সত্যেন্্- 
নাথের পাচ পুত্র, হীরেন্ত্রনাথ, হরেম্ত্রনাথ, কিরাতনারায়ণ, কিরণচন্ত্র ও 

জ্যোতসাকুমার। মাণিক্য বা শিবরামের বংশে ৫ম কি ৬ষ্ঠ পুরুষ 

নিয়ে অশোকরাম দাসের জন্ম হয়। মাণিকা হইতে অশোকরাম 
পর্ধ্যস্ত কয়েক পুরুষের নাম আমি বিশেষ চেষ্ট1 কবিয়াও পাই নাই । 
পুড়োপাড়ার ঘটকের পুথিতেও বোধ হয় এ নামগুলি নাই। 
অশোকরামের পুত্র বল্লপভরাম। বল্পভরামের পৃত্র বীবভদ্র বা বীরচরণ। 

ইনি মুর্শিদাবাদে যুশিদকুলী থার অধীনে কার্যকরিতেন । বীরভদ্র নবাব 
সাহম্জার সতানদ থাকায় বহু ভূসম্পত্তি ও সরকার উপাধি পাইয়া- 

ছিলেন। বীরতদ্্ের পুত্র দয়ালচন্তর। দয়ালচন্ত্র মেদিনীপুর অঞ্চলেভূসম্পত্তি 
পাওয়ায় তথায় আসিব! প্রথম অবস্থিতি করেন। দ্য়ালের পুত্র বাম- 

চন্ত্র। রামচন্দ্রের দুই পুত্র শ্যামাচরণ ও গুরুপ্রসাদদ। খ্যামাচরণের পুর. 
টীকারাম, তাহার পৃত্ব শ্রীকান্ত। শ্রীকান্তের পুত্র ঈশ্বরচন্ত্র, তাহার পুত্র 
পূ্ণচন্্র যুনসেফি করিতেছেন। পূর্ণচান্্রর পুত্রের নাম পৃথি শ নারায়ণ । 
বামচন্দ্রের দ্বিতীয়পুত্র গুরু প্রসাদের পূত্র ব্রজমোহন। ব্রজযোভানর পুত্র 
কৃষ্ণমোহন। কষ্খমোহনেব দুই পূত্র, যাদবচন্ত্র ও উদয় চন্ত্র। যাঁদবচন্দ্রের 

পুত্র করালীচরণ। ইনি জীবিত আছেন ও ইংর!জ গবর্ণমেন্টের নিকট 
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পেনসাঁন পাইতেছেন। করালীচরণের ছইপুত্র, সতীশচন্ত্র ও হেমচন্দ্র। 

কৃষ্ণমোহনের দ্বিতীয় পুত্র, উদয়চন্দ্রের ছয় পুত্র_কালীকিক্কর, বরদা- 

প্রসাদ, চন্দ্রশেখর, হুর্গাচরণ, সারদাপ্রসাদ ও অনদাগ্রসাদ। উদয়- 

চন্দ্রের সহধর্মিনী অতি বুদ্ধিমত্তী স্ত্রীলোক ছিলেন। ইনিস্বীয় ভূষণ ও 
ভূসম্পত্তি বিক্রয় করিয়া পূত্রদিগের লেখা পড়া শিক্ষা দিয়াছিলেন। 

আকালে মৃত্যুগ্রাসে পতিত ন1 হইলে উদয়চন্দ্রের ছয়টী পুত্র ছয়টা 
দিক্পালের স্বরূপ হইতেন। চন্দ্রশেধর এণ্টান্স হইতে এম এ, পর্যন্ত 
কোন পরীক্ষায় প্রথম দশজনের নিয়ে হন নাই । বি, এ, এম, এ ও বি 

এলে ইনি প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ইনি গণিতে এম এ। 

ইনি ভাগলপুরে গবর্ণমেণ্ট উকীল ছিলেন, এক্ষণে সে পদ পরিত্যাগ 
কবিয় শ্বাধীন তাবে ওকালতী করিতেছেন। ইনি ভাগলপুরের প্রধান 

উকীল। ছূর্গীচরণের কথ! অনেকেবুই মনে থাকিতে পারে । ছুর্খাচরণ 

এপ্টে ন্স, এল, এ+ বিঃ এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকাব করেন। মৃত্যু 

শয্যায় ম্যালেরিয়ার জরে ছট ফট করিতে করিতে বি, এ পরীক্ষায় 

দর্গাচরণ প্রথম বিভাগে পাশ করেন। ছুর্গাচরণের হতভাগিনী ছুঃখিনী 

বিধবাস্ত্রী অগ্ভাপি জীবিতা আছেন। সারদা প্রসাদও এপ্টান্ম হইতে 

/এম এ, পর্যাস্ত সকল পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করিয়া প্রতিযোগিতা 

পরীক্ষায় ডিপুটী হইয়াছেন। কালীকিস্করের তিন পুত্র, শরচ্চন্্র 

সরিৎচন্্র ও মন্মথকুমার ! চনক্দ্রশেণরের পাচ পুত্র, যামিশীমোহন বি, এ» 

যতিন্ত্র মোহন, সৌরেন্দ্রমোহন, ভূপেন্্রমোহন ও নৃগেন্্র মোহন । 

ধনস্তের বংশাবলী আমব! পাই নাই । কেহ এ বংশাবলী পাঠাইলে 
আমর! কৃতজ্ঞ চিত্তে পুস্তকন্থ করিৰ। 



সপ্তদশ পরিচ্ছেদ। 

যুদ্ধান্তে মহম্মদপুরের অবস্থা, সীতারামের রাজ্যভাগ 

ও মহম্মদপুরের পরবন্াঁ কান্তি 

যুদ্ধান্তে মুসলমান সৈনিকগণনগরলুগনেপ্ররত্ত হঈল। সীতারামের 

ছু্গন্থিত বাজার ও রাজধানী ব্যশীত মতম্মদপূর নগর পুর্বে প্রায় ভয়ে 
জজমশূন্য হইয়াছিল । সীতারানের দেওয়।ন, পেঙ্কার মুন্সী, সরকার, 

কাননগো। ক্ুমার-নবিস জমা-নবিস প্রতি কল্মাবীবর্থ জ্লীপত্র 

প্রভৃতিকে পূর্বেই স্তানান্তপিত করিয়াছিলেন তাভাদ্ের ঘুল্যবাঁন 

দ্রধ্যাদি অধিকাংশই গৃহে ছিল ণ। | সীতারামের গুক পুরোহিত। 

কবিরাজমৌলবীগণ পুর্তেই সতর্কত। অবলম্বন কবিয়াছিলেন। 

মহন্মদপুর নগরের প্রজাগণও অনেকেই ঘবদ্বার ছাঁডিয়াছিপ। 

রাম, সিংহরাম প্রভৃতি উচ্চপদদ্থ সেনাপতিগণ লুগন করিতে নিষেধ 

কবিলেও মুসলমান সেনাগণ বাজ্জাব লুগন করিল, বাজারের মিষ্টা 

সকল লুটিয়া থাইয়া ফেলিপ। মীতারামেব রাজ ভবনের সকল দ্রব্য 

অপহরণ করিল। সিংহবান ও দয়ার[ম বু চেষ্টায় দেবালয় মুকল ও 

দেবসম্পত্তি লুগ্ঠন হইতে রক্ষ। করিলেন । 

বেল। দেড় প্রহবের সময় জয়োৎফুলল বিজয়ী মুসলমান সৈম্ভগণ 
দেওয়ান যছুনাথের ভবনে উপস্থিত হইল। আল্লাহো৷ আকবর রবে 

গৃহ ও গৃহ প্রাঙ্গণ গ্রকম্পিত করিল। এই সময়ে যছুনাথের অনব্যঞ্জন 
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পাক কর! হইতেছিল। বুদ্ধ দেওয়ানজীর নিষেধ না মাঁনিয়া সৈনিকগণ 

পদ্দাঘাতে রন্ধনের হাড়ী সকল চূর্ণ করিল। কথিত আছে, যদুনাঁথের 
অভিসম্পাতে তৎক্ষণাৎ ছুইটী যবন-সৈনিকের মুখ হইতে রক্ত নির্গত 

হইতে থাকে ও তাঁহারা ভবলীল। সাঙ্গ করে। 
তার পর সৈনিকগণ পেস্কার ভবানীপ্রপ্পাদের গৃহে গমন করিয়াছিল। 

ভবানীপ্রসাদ অন্যান্য স্ত্রীলোক দিগকে পুর্ববেই তাহার শ্বশুরালয়ে নলিয়া- 

গ্রামে প্রেরণ কবিয়াছিলেন। তাহার বৃদ্ধমাতা ন্বর্ণময়ী দশভূজার সেব 

পরিত্যাগ করিয়া কুটুন্বগুহে গমন কবেন নাই। সৈম্যগণ দশভূজা মতি 
অপহরণে অভিলাধী হইলে, বৃদ্ধ মন্দিরদ্বার রুদ্ধ করিয়া দ্বারে দণ্ডায়মান! 

ছিলেন। নৈনিকগণ দ্বাব ভাঙ্গিয়৷ ও বৃদ্ধাকে পদাঘাত করিতে উদ্যত 
হইলে সিংহরাম ও দয়াবাম আসিয়া উপস্থিত হইলেন। লুষ্ঠনকারী-. 
দিগকে একেবারে ফাসি দেওয়া হইবে এই আদেশ প্রচার করায় 

সৈনিকদিগের লুগনকুক্রিয়া নিবৃত্ত হইল। তবানীপ্রসাদ সেই দ্বিন 
রাত্রেই তাহার মাতা ও জগন্মাত! দশভুজাকে নলিয়ায় প্রেরণ করিলেন। 

সীতারামের রাজধানী লুগ্ঠিত হইল এবং জাল ফেলিয়া রাজকোৰ 
পুফরিণী হইতে ধনরত্র উঠাইয়! মুর্শিদাবাদে প্রেরিত হইল। কিন্তু 

, সদাশয় দয়ারাম লইলেন কি? ্বার্থশূন্য ভক্তিমন্ত ধর্মভীরু লুণ্ঠিত দ্রব্য 
স্পর্শ ও করিলেন না, বস্তুতঃ তিনি লুণনকারীদিগকে লুণ্ঠন হইতে নিবৃত্ত 
করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা পাইলেন। জয়োল্লাসে মত্ত মুসলমান-সৈনিকের 

লু্ঠনগতি রোধ করা মুসলমান-সেনাপতিরও সাধ্য হইল না। স্থার্থশূন্য 
কর্তব্যরত দয়ারাম মহম্মদপুর হইতে ধনরতু ন! লইয়া তাহার ভক্তির 

দ্রব্য, তাহার সাধনের ধন কেবলমাত্র কৃষ্ণজী বিগ্রহ লইলেন। এই 
১৪ " 
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পরম ধন তিনি পরম ধত্বে বস্ত্াবৃত করিয়! স্বীয় গৃহে লইয়া গেলেন। 

এই কৃষ্ণের পাদপদ্নে 'দয়াবাম বাহাদুর, এই শবগুলি খোদিত আছে 
দ্য়ারাম কৃষ্ণজীকে গৃহে লইয়া! কিছুদিন পরে প্রতিষ্ঠা করেন । এই 
বিগ্রহের পৃজা-অর্চনা দিঘাপতিয়ায় রাজবাটাতে অগ্ঠাঁপি নিয়মিতরূপে 
হইতেছে। দয়ারাম, লোভী, স্বার্থপর, ষড় যন্ত্রকারী কুপ্রকৃতির লোক 

হইলে তিনি কখন লুনদ্রব্যের ভাগ পরিত্যাগ করিতেন না। তৎকালে 
লুষ্ঠনদ্রবোর ভাগগ্রহণ বিজয়ী অধাক্ষের পক্ষে পাপ বা অপরাধ বলিয় 
গণ্য হইত না। যে দয়ারাম এতদূর কৃষ্ণভক্ত, যে দয়ারাম এতদূর 
্বার্থশূন্ত, সেই দয়ারাম কর্তৃক কোন ষড়যন্ত্র ও অসদুপায় অবলম্িত 
হইয়াছে বলিয়! আমরা বিশ্বাম করিতে পারি না । পাপের সংসার স্থায়ী 

হয় না! আমর! দয়ারামের বংশের উন্নতি ও শ্রীবুদ্ধি দেখিয়াও অনুমান 

করিতে পারি, তিনি কর্তব্য ব্যতীত সীতারামের পতন সম্বন্ধে অন্ত 

কোনরূপ পাপের কাধ্যে লিপ্ত হন নাই। 

রাজ! রামজীবন লব্ধ-জমিদারীর সদব-কাছারী মহম্মদপুরে স্থাপন 

করিয়া যান। তিনি সীতারামের প্রদত্ত সম্পত্তিতে সীতাবামের প্রতিষ্ঠিত 

বিগ্রহ ও অতিথিসেবা এবং পর্ধানুষ্ঠেয় কার্য সকল রক্ষার বন্দোবস্ত 

করিয়া যান। রাণী ভবানীর সময়ে মহম্মদপুরেব কিছু উন্নতি হয়। রাণী, 

ভবানী গঙ্গাতীরে মুর্শিদাবাদে বিধবা-তনয়া৷ তারামণির সহিত অবস্থিতি- 

কালে ইন্িয়-দাঁন হিতাহিত-জ্ঞান-_বঞ্জিত সিরাজউদ্দৌলা দৃষ্টি সৌনদর্যা- 
ময়ী যৌবনসন্ন্যাসিনী তারামণির প্রতি পতিত হয়। ভবানী তাবামণিকে 

মহম্মদপুরে আনিয়! লুক্কায়িত অবস্থায় রাখেন ৪৪ । আবার মহম্মদপুরে 

প্রাচীন গড় সংস্কৃত হয়। কানাইপুরে রাজনন্দিনীর বাসের উপযুক্ত 
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নিরাপদ ভবন নির্মিত হয়। তারামণির স্বামীর নামানুসারে রামচন্ত্র- 

বিগ্রহ ও তদীয় মন্দির সংস্কাপিত হয়। তাহার আহ্বিকের জন্ত 

শিবমন্দির ও শিব প্রতিষ্ঠিত হয়। ন্পূর্ণাসদশ ভবানীর তনয়ার 

মহম্মদপুরে আগমনে মহম্মদ্রপুর যেন সজীব হইয়া উঠে । মহম্মদপুর 

আবার নুতন শোভা ধারণ করে। মহম্মদপুরে দেবসেবার আবার 

সথবন্দোবস্ত হয় । এখাঁনকার বাজার আবার জমকাইয়া উঠে । স্থানীয় 

অধিবাসীর মনেও রাজননিনীর আগমনে আবার রাজভবন হইবার 

আশ উদ্দিত হইয়। উঠে; কিন্তু সে আশ! অস্কুরে ই বিনষ্ট হয়। 
যোগী রাজ। রামকুঞ্জের বিষয়ভোগ-বাঁসন। ছিল ন1। তাঁহার এক এক 

পরগণ! বিক্রয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাহাব দৈবকার্ষ্যের বাধা অপনীত হইতেছে 

তাবিয়৷ তিনি পরমানন্দে মহোৎসবে জয়কালীর বাটীতে পুজা দিতে 

লাগিলেন। যৎকালে বিষয়-ভোগাভিলাষ-পৰরিপূর্ণ তাহার পরিজন ও 

কন্মচারিগণ বিষাঁদে অশ্রবর্ণ করিতে লাগিলেন, তিনি সোৎসাহে 

সোৎসবে সাগ্রহে হাস্যমুখে পৃজা দিতে আরম্ভ করিলেন। তাহার 

জমিদারীর মহিমসাহী, নসরতসাহী, নসিবসাহী, নল্দী প্রভৃতি পরগণা 

পাইকপাড়ার রাজবংশের আদিপুরুষ দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ক্রয় 

ধ্করিলেন। সাহ-উজিয়াল প্রভৃতি পরগণ! দিঘাপতিয়! রাজবংশের 

নিলামথরিদা জমিদারী স্বত্ব হইল। সাতৈর প্রভৃতি পরগণা অগ্রে 

রাণাথাটের পালচৌধুরীগণ ক্রয় করিলেন ও পৰে তাহ। শ্রীরামপুরের 
গোস্বামী বাবুগণ ক্রয় করেন। নলদীর অন্তর্গত তরপ ধৌয়াইল 

ঢাকার নবাব গণিমিঞ্ার আদিপুরুষ ক্রয় করিলেন। তরপ দিধালিয। 

টাচড়। রাজ! ক্রয় করিলেন। তেলিহাটি রোকনপুব প্রতৃতি পরগণা 
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নড়াইলের জমিদারবংশের আদিপুরষ বাবু কালীশঙ্কর রাঁয় নিলামে 
খরিদ করিলেন। খড়ের! পরগণ| কলিকাত| মহানগরীর হাটখোলার 

দত বাবুদিগের ও যকিমপুর পরগণা রাণী রাঁসমণির জমিদারীণ্বত্ব হইল। 

অন্তান্য পরগণ! আর আর জমিদারগণ ক্রয় করিলেন। 

কালের কুটিল গতিতে লঙ্গমীর চঞ্চলতা-দোষে, সীতারামের পরগণা- 

গুলির মধ্যে পদ্মার দক্ষিণ পারে কোন পরগণাই নাটোর-রাজবংশের জম- 

দারী থাকিল না। সীতারামপ্রদত্ত নিষ্ষর স্বত্ব কেবল নাটোরের রাজগণ 

দেব-সেবাইত ভাবে দখল করিতে লাগিলেন এবং কোন মতে দেবসেব| 

চালাইতে লাগিলেন। দেবসেবাব অনেক ক্রটি ও বিশৃঙ্খলতা হইতে 
লাগিল। মহম্মদপুর নগরের শ্রী ও সৌন্দর্যের কোন হাস হইল ন1। দীঘা- 

পতিয়া, পাইকপাঁড়। ও নড়াইলের জমিদারগণ মহম্মদপুরে সুন্দর সুন্দর 

কাছারি নির্মাণ করিলেন। দীঘাপতিয়ার বিষ্ণ্ক্ত রাঁজগণ আবার 

মহন্মদপুরে কষ্ণজী বিগ্রহ স্থাপন করিলেন । মহাসমারোহে তাহার পূজ। 

অর্চন! হইতে লাগিল। সাতৈর পরগণা ধেয়াইল তরপের কাছারীও 

মহুন্মদপুর নগরের মধ্যে বাউজানিতে ও ধোৌয়াইল গ্রামে সংস্থাপিত হইল। 

: সীতারামের স্বাধীন রাজ্যের পরিবর্তে, একাদশ জন সেনানায়কের 
পরিবর্তে এবং সীতারামের অশ্বারোহী, ঢালি ও বেলদার সৈম্তেক্ 

পরিবর্তে পরাধীন জমিদারগণের জমিদারী কাছারী জমিদার-নায়েব- 

গণের অত্যাচার এবং |ুজমীদারী, পাক ও পেয়াদাগণের কুরুচি ও 

কুপ্রবৃত্তির পরিচয়ে মহন্মদপুর পূর্ণ হইল। জমিদারী পাক পিয়া ও 
সৈম্ভগণ পরম্প্র কলহ কবিতে লাগিল। পরম্পর পরস্পরের মস্ত 

ুর্ণ করিতে লাগিল। যে স্থানে ৬* ব! ৭* বৎসর পূর্বে স্বাধীন রাজ্য 
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স্থাপনের আশা, একতার বীজ, শাস্তির উচ্ছাস সৌভাগ্যের আনন্দময় 

কোলাহল বিরাজ করিত, সেই স্থানে এই সব দাক্গ। হাঙ্গাম! অত্যাচার 

উৎপীড়নে পরিপূর্ণ হইল। স্বাধীন বাজ্নস্থাপনের আশার স্থলে 

পরগণার লীমাহরণের দাঙ্গা--মোগলবিরুদ্ধে শ্বাধীন হিন্দুবাজ্যস্থাপনের 

আশা স্থলে এক জমিদারের কৃষকের ক্ষেত্র অপর জমিদারের কর্মচারি- 

কর্তৃক লুগনের যড়যন্ত্র, দস্থ্যতা-নিবারণ স্থলে দস্থুতাকরণ প্রভৃতি 
কার্যের অনুষ্ঠান চলিতে লাগিল। 

. এই সব বিবাদ বিসম্বাদ সন্দর্শন করিয়া প্রাচীন মুরলী বর্তমান 
যশোহর জেলার মাজিষ্টেট কালেক্টর গভর্ণমেন্টের নিকট ১৮১৫ সালের 

১৬ই মার্চ গবর্ণমেণ্টকে মুরণীর জেল! মহম্মদপুরে স্থানাস্তরিত করিতে 

পত্র লিখিলেন। ১৮১৫ সালের এপ্রিল মাসেই মহম্ম্পুরে পুলিস 

ষ্টেশন ও মুন্সেফি চৌকি বসিল। মহন্মদ্পুরে জেলা করিবার জল্পনা 
কল্পন] চলিতে লাগিল, পুলিশ ভয়ে দাঙ্গা হাঙ্গামা কমিল ও জমিদারী 

ফৌজের সংখ্য| হাস হইল। ১৮৩২ খুষ্টাৰে (বাঙ্গালা ১২৩৯ সালে) 

কালীগঙ্গা নদী শুফ হওয়ায় ও মহম্মদ্পুরের পশ্চিমে পার্বস্থ বিলগুলির 

খাল বদ্ধ হওয়ায় এবং মহম্মদপুরের জনসংখ্যা হাস হওয়ায় বনজঙল 

, উৎপন্ন হওয়ায় মহম্মদপুরে ম্যালেরিয়া জরের উদয় হইল । এই প্রাণ- 

নাশক বিষময় জর মহম্মপপুরের ধ্বংসসাধন করিয়! নলডাঙ্গা অভিমুখে 
ধাবিত হইল। তথা হইতে ক্রমে সকল বঙ্গে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। 

মহন্মদপুরে উৎপন্ন ম্যালেরিয়৷ জবর এখন বঙ্গের ভয়ানক ত্রাস হইয়া 

পড়িয়াছে। ম্যালেরিয়ার সহোদর ভগিনী উলা গ্রামে জন্মগ্রহণ 

করিয়া তাহার বিনাশলাধনপর্বক জ্যেষ্ঠা সহোদরার অনুগমন করিয়। 
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ওলাউঠ। ক্রমে সমস্ত বঙ্গে আধিপত্য বিস্তার করিলেন। সম্প্রতি আধা 

ও কান্তিকে ম্যালেরিয়া এবং ভাদ্র, অগ্রহায়ণ ও চৈত্রে কলেরা এই ছুই 

তয়ঙ্করী রাক্ষসী বঙ্গের শত শত সন্তান উদরসাৎ করিতেছে । কত শত 

জনক জননীকে শোকসাগরে ভাসাইতেছে, কত সংসার শ্মশানে, 

কত গ্রাম ও নগর পঙ্গলে পরিণত করিয়া উঠাইতেছে। শ্বাধীনতা- 

নিপীড়িত বঙ্গে ম্যালেবিয়৷ ও ওলাউঠার দর্পে প্রতি পরিবারের অনেক 
আশা লোপ হইতেছে ও বঙ্গের অনেক গৌরবববি অকালে রাহ্গ্রাসে 

নিপতিত হইতেছে । বাঙ্গালী ভীরু ও ছুর্বল নহেন, কিছুদিন ইংলগ্ডে 

ডেঙ্গু জ্বর ছিল, তাহাতেই ইংলপ্তীয় লোকেরা বলেন যে, নেলসন্ 
প্রভৃতি বিখ্যাত বীরগণের দেহ দুর্বল করিয়াছিল ৪ | ম্যালেরিয়া 

ও কলের! বঙ্গে অদ্ব-শতাব্দীর আঁধক কাপ বিরাজ করিতেছে । এমন 

বাঙ্গালী নাই, যিনি একবার ন। একবার উততয় রাক্ষপীর কোন ন৷ 

কোন রাক্ষসীর গ্রাসে পড়েন নাই। তাই আজ বাঙ্গালী দুর্বল, তীর, 

উদ্ভধম ও উৎদাহহীন। এই জ্বরের প্রাদ্রঙাবের সঙ্গে সঙ্গে নড়াইল 

জমিদারের মহম্মদপুরের কাছারী নড়াইলে উঠিয়া গেল, দীঘাপতিয়ার 

জমিদারীর সদর কাছাবী মহম্মদপুর হইতে বুনাগাতিতে স্থানাস্তরিত 

হুইল । পাইকপাড়ার রাজবংশের সদরকাছারী স্থানান্তরিত হইয়! 

পরগণ| নল্দীর কাছারী লক্ষমীপাশায় ও মহিমসাহী নপিবসাহী প্রভৃতি 

পরগণার কাছারী বেলিয়াকান্দিতে সংস্থাপিত হইল। গণিমিঞার 

পূর্বপুরুষ তরপ ধোঁয়াইল জাপুরের মৌলবী ঘরে কনা! বিবাহ দিয়! 
তাহাকে উপহার দিলেন। সাতৈর ও ধোয়াইলের কাছারী মহম্ম্দপুরে 

থাকিল।, দীধঘাপতিয়ার কৃষ্ণজী বিগ্রহ বহু শঁদন মহম্মদপুরের 
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ভগ্নাবস্থা অবলোকেন করিয়া ১৮৮১ থুষ্টাবজে দীঘাপতিয়ায় চলিয়। 

গেলেন । 

মহম্মদপুর শ্রীন্রষ্ট ও তথাকার জমিদারী শক্তি হাসের আবার এক 

নৃতন কারণ আসিয়া উপস্থিত হইল। বর্ধমান মহারাজের যত্বে পত্তনি 
সম্পত্তির কর আদামের জন্ত অষ্টম আইন প্রচারিত হইল। নীলকর 

সাহেবগণ নিয়বঙ্গে আসিয়। উপস্থিত হুইলেন। তাহারা নদীতীরস্থ 

পব্লময় জমি নীলচাষের উপযুস্ত মনে করিলেন। তাহারা জমি” 

দারীর আয় অগ্রাহ্ করিয়া নীলের আর দেখিতে লাগিলেন। 
তাহার! ৫**২ টাকা হস্তবুদের গ্রাম ৬**২ টাকা হস্তবুদ ধরিয়া! পত্তনি 

লইতে লাগিলেন । দেখিতে দেখিতে সীতারামের বাবুখালি মদনধারি, 

নহাটা, চাউলিয়া, রামনগর, হাঁজরাপুর, সাদালপুব, আমতৈল-নহাটা 
বেলেকান্দি, যোড়াদহ, সিন্দুরিয়া, শ্রীথোল, মীরগঞ্জ প্রভৃতি নামধেয় 
রাজ্যগুলিতে বহু নীল কনসার্নের কুটা প্রতিষ্ঠিত হইল। জযিদারীশক্তি 

স্থলে নীলকরশক্তি গ্রবলতর হইয়া উঠিল। জমিদারী সংক্রান্ত কথা 
ব্যবহারের পরিবর্তে নীলচাষসংক্রাত্ত কথা আর়েমী ও কাতেলি নীল, 

নীলচাষ, নীলদাদন, নীলবুনন, নীলসাজান, নীলগাজনি, নীলের হাউস 

নীলের বাড়ী, নীলের গুদাম, নীলের ফরমা। নীলের কড়া, নীলের চাঁদর, 

নীলের দেওয়ান, নীলের খালাদী, নীলের সাহেব, নীল যাওয়ার রাস্তা ও 

নীল চলার খাল প্রভৃতি শকে নিয়বঙ্গ পরিপূর্ণ হইল, জমিদারী শক্তি 
যেন লোপ হইয়া গেল, জমিদারগণ কুঠীয়ালগণের বৃত্তিভোগী হইয়া 
উঠিলেন। 

এই সময়ে নড়াইলের জমিদারবংশে মধ্যাহ-নূরধ্যসদৃশ বাবু রামরতন 



২১৬ রাজ! সীতারাম রায়। 

রাঁয় জমিদারী কার্য পর্যালোচনা করিতেছিলেন। নীলকর-নিপীড়িত 

প্রজার দুঃখে তাহার হৃদয় কাদিল। তিনি তাহার যশোহর ও পাবনার 

ছুই প্রধান মোক্তার কালিয়া-নিবাসী গিরিধর সেন ও আড়পাড়ানিবাসী 

জগতচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মত লইলেন। বাটার অমাত্য ব্রজকিশোর 

সরকার ও পিতামহ-বন্ধু নাটোরের ভূতপূর্ব কর্মচারী করতীনিবাসী 
রাজচন্দ্র সরকারের (ঞ) পোত্র মৃত্যঞ্জয় প্রভৃতির সহিত পরামর্শ 

কবিলেন। তিনি নীলকর-অত্যাচার নিবারণের জন্য অক্লান্তদেহে, 

সপরিশ্রষে ও মুক্তহস্তে অর্থব্যয় করিতে লাগিলেন। 

নীলকরের অত্যাচার দেখিয়া সহ্ৃদয় দীনবন্ধু বাবু নীলদর্পণ মর 

লিখেন। নীলদর্পণ লিখিত হইবার সময় ১৮৬৮বুষ্টাব্দের পূর্বে নীলকর 
সাহেবদিগের প্রতিকূলে যে অগ্নি জলিল, তাহা ১৮৮৯ খুষ্টাব্দের নীলশক্তি 
গ্রাস কবিয়। নির্ববাপিত হইয়। গেল। সেই শক্তিগ্রাসের শেষ রঙ্গভূঘিও 

সীতারামের চিন্তবিনোদনের বিনোদপুর হইয়াছিল। ১৮৮৯ খুষ্টাবে 

মিলিটারী পুলিসে বিনোদপুর পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। 
মহম্ম্দপুর ধ্বংসের পর ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে মহন্মদপুবের মুন্সেফী চৌকী 

মাগুরায় স্থানাস্তরিত হয় এবং কুটায়াল সাহেবদিগের মামলা মোকদম! 

বিচারের জন্থ মাগুবায় একজন জয়েপ্ট মাজিষ্টেট দিয়৷ মাগুর! মহকুম! 

প্রতিষ্ঠিত হইল। ক্রমে মাগুরা, ঝিনাঈদহ, নড়াইল, চুয়াডা।, মেহেরা- 
পুর এবং প্রথমে কুমারখালী ও পরে কুষ্টিয়া মংকুম1 নীলকর সাহেব- 

দিগের অত্যাচার নিবারণার্থ সংস্থাপিত হয়। 

অনেক নীলকরদিগের পত্তনি সম্পত্তি আবার জমিদারগণের খাস 

হষয়াছে। অনেক গৃহস্থ পত্তনিদার হুইয়| বসিয়াছেন। পাইকপাড়া- 
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রাজবংশের জমিদারী এ অঞ্চলে হ্াসবৃদ্ধি হয় নাই। দীঘাপতিয়ার 

জমিদারী, পালন ও শাসন গুণে দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে । মকিমপুরের 

রাণী রাসমণির জমিদারীর বিল ঝিল শুকাইয়া যাওয়ায় অধিকতর 

লাভজনক হইতেছে। খড়েরার আয়ও বৃদ্ধি হইতেছে। নসরৎসাহী 

পরগণা বনুথণ্ডে বিভক্ত হইয়৷ পড়িয়াছে। বেলগাছি পরগণ| নলডাঙ্গা 

রাজবংশ ক্রয় করিয়াছিলেন। ভাহারও কিয়দংশ এখন নড়াইলের 

জমিদারবংশের হস্তগত হইয়াছে । জাপুরের মৌলবীদিগের হস্ত হইতে 
তরপ ধোয়াইল বিখ্যাত ডেপুটী মাজিষ্রেট ওবেদউল্লা খা বাহাদুরের 

হস্তগত হয়। উক্ত ডেপুটার বংশধরগণ উক্ত তরপ বাবু যছ্ুনাথ রা 
বাহাদুরের নিকট বিক্রয় করিয়াছেন। 

যছ্বাবু ধেয়াইলের কাছারীর ও বাজারের উন্নতি করিবার চেষ্টা 

করিতেছেন। যছুবাবুক্র অধীন প্রজাইম্বত্বের রেকর্ড অব রাইট করা৷ 
উপলক্ষে আমর! সীতারামের প্রদত্ত হিম্দু ও যুদলমানের অনেক 

নিক্ষরের সনন্দ দেখিয়াছি, তাহার নকল বারাস্তরে প্রকাশ করিব। 

সে সব দলিল কালেররীতে দাখিল আছে। তাহার সত্যাসত্য 

বিচারসাপেক্ষ । 

কালের কুটিল গতিতে ভাগ্যলঙ্গীর চঞ্চলতা-দোষে, সীতারামের 
৪৪ পরগণাঁয় এক্ষণে বছলোকের গ্রাসাচ্ছাদন চলিতেছে । মহম্মদপুরের 

দুইপ্রান্তে সা1তৈর ও ধোঁয়াইলের কাছারীদ্বয় যেন ছুই সৈনিকের 

হস্তধৃত দুইটা ক্ষীণালোক-লগনের ন্যায় রহিয়াছে । মীতারামের রাজ্যা- 

বসানরূপ করুণার ঘোর সমরের পর সারজন্ মুরের সমাধির আয়োজনের 

ম্যায় তাহার যেন দীতারামের কীর্তির ধ্বংসাবশেষ সমাধিস্থ করিবার 



২১৮ কাজা সীতারাম রায় । 

আয়োজন করিতেছেন । মহশ্মদপুরের বর্তমান পুলিস ষ্রেসন, রেজেষ্টারি 

আফিস ও ডাকঘর যেন সেই সমাধিকার্যের তব্বাবধারণ করিতেছে। 

বিষ্নতা, নিস্তব্ধতা ও নৈরাশ্য যেন মহম্মদপুরের জঙ্গলে বাস করিতেছে । 



অফাদশ পরিচ্ছেদ। 
৪১৬ 

স্াি০৬ 

মহুম্মদপুরের বর্তমান অবস্থা ও সীতারামের চরিত্র 

আর সে রামও নাই সে অধোধ্যাও নাই। স্বাধীনতার রঙ্গভূমি, 
বীরগণের আবাস, ব্যবসায়ের হাট, গুণী, জ্ঞানী ও শিল্পীর নিকেতন আজ, 

খাপদপরিপূর্ণ অরণ্যে পরিণত। সীতারামের দুর্গ আজ বেতসাদি 
কণ্টকীলতায় ও বন হিজল, কদম্বঃ অশ্ব, বট প্রভৃতি তরুরাজিতে 

সমাচ্ছন্ন। সম্প্রতি মধ্যান্কে সৌরকরের সহ রশ্মির এক বৃশ্মিও তথায় 

প্রবেশ করিতে পারে ন! ! মধ্যাহ্নকালে তথায় শৃগাল, বরাহ, ব্যাস্ত 

প্রভৃতি জন্তগণ নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছে । চ্মচটিকাপুঞ্জ ভগ্ন অষ্টরা- 

লিকার প্রতিকক্ষে দিবাবিভাবরী পক্ষ ব্যজন করিতেছে। দীতারামের 

অট্টালিকাসমূহের ইষ্টকরাশি স্ত,ণীক্ৃত হইয়া রহিয়াছে। সীতারামের 
দুর্গের ও গড়ের মধ্যে দক্ষিণের গড় শৈবালে ( পানায়) অঙ্গ আচ্ছাদন 

করিয়া লজ্জায় জঙ্গলে মুখ লুকাইয়! আছে। অন্য তিন গড় অগৌরবে 

জীবন রক্ষা! অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়ফ্কর মনে করিয়। পদাক্ষমা্র রাখিয়! ভূগর্ডে 

লীন হইয়াছে । লক্্মীনারায়ণ, দ্শভূজা, রামচন্দ্র ও কানাই নগরের 

কৃষ্ণবলরামের পুজায় শহ্খঘণ্টার বাচচ্ছলে দেবদেবীগণ যেন মধ্যে মধ্যে 
বঙ্গগৌরব সীতারামের ছূর্বিসহ শোকে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে- 

ছেন। দেবসেবায় দেবগণ যেন সীতারামের শোকে হবিষ্যান আহার 
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করিতেছেন। সামান্ত অতিথিসেবায় যেন কোনমতে সীতারামের 

দৈনিক তর্পণাঞ্জলি দান কর| হইতেছে । একটী ডাকঘর, রেঞ্েষ্টারী 

আফিস ও পুলিশ ষ্টেসন যেন মহন্মদ্রপুরে দীতারামের শ্মশানে মৃতের 

শেষ চিহ্ন মুগ্ময় কলসী, রজ্ছু ও ভগ্ন খট্টা স্বশ পড়িয় রহিয়াছে । আজ 
শ্রীসমৃদ্ধিসম্পন্ন মহানগরী কতিপয় জঙ্গলাবৃত, শ্রীহীন ম্যালেরিয়া-নি পীড়িত 

দরিদ্র অধিবামিগণ কর্তৃক অধুুষিত পল্লীতে পরিণত হইয়াছে। আজ 
মহন্মদপুরের লোকে জানে ন| যে, মহম্মদপুর একদিন শিক্ষা, শিল্প ও 

বাণিজোর রঙ্গালয় ছিল,__-দেশী, বিদেশী, জ্ঞানী ও গুণী লোকের গমনা- 
গমনের কোলাহলে পূর্ণ ছিল। 

কাল! তোমার কি মহতী শক্তি, তোমার কি বিশাল উদর, 

তোমার কি বিকট দশন, তোমার কি ভীষণ জঠরানল ! তুমি রাজ্যের পর 

রাজ্য গ্রাস করিতেছ, নগরের পর নগর উদরনাৎ করিতছে, নগর শ্বশান 

করিতেছ, জন-কোলাহল বায়ুর মর্মভেদী আর্তনাদে পরিণত করিতেছ 

তোমার যে গ্রাসে কুরুরাজ্য গিয়াছে, তোমার যে দশনে যছবংশীয়গণের 

চর্বণলালস! তৃপ্ত করিয়াছে, তোমার যে আস্তে 'পারস্ত, গ্রীস, মিশর; 

কার্থেজ, প্রাচীন রোমক সাম্রাজ্যনিপতিত হইয়াছে, তোমার সেই মুখেই 

সীতারাম ও তাহার নগরী লুপ্তপ্রায়! ধ্বংসসাধন তোমার নিত্য কর্ম, 

কিন্ত সামান্য নগরের শ্বল্পদ্রিনেব স্্তি বড় মর্পীড়াপ্রদ! তোমার 

কার্ধ্য তুমি অবারিত গতিতে সম্পন্ন করিতেছ, কিন্তু আমর মানব-- 

ক্ষুদ্র মানব- আমাদের কর্তব্যের কিছুই করিতে পারি না। 

সীতারায় নাই, কিন্তু সীতারামের বীরত্ব, মহ, ধার্মমিকতা, প্বদেশ- 

গ্রেমিকতা, আত্মোৎসর্থণীলত। লৌকপরল্পরাগত কিন্বদস্তীতে ও তাহার 
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কীর্তিগুলিতে দেদীপ্যমান রহিয়াছে । কাঁলসহকারে কিন্বদস্তী বক্তাদিগের 

রুচিভেদে সীতারাঁমকে সদসৎ্ অনেক গুণের আধার করিয়া উঠাইয়াছে। 
কালমাহায্মে সীতারামের নিষ্চলঙ্ক উচ্ছল চরিজ্রে যে সকল কলঙ্করেখা 

পড়িয়াছে, তাহ! অনায়াসে বিদুরিত করিতে পারা যায়। সীতারাম 

যশোহরাধিপতি প্রতাপাদিত্যের স্যার পিতৃব্যহত্তা ও জামাত। রামচন্দ্রের 

নিধন-প্রয়াসী নৃশংস বলিয়া কখনও নিন্দিত হন নাই। তিনি মুকুট- 

রায়ের ন্যায় একদেশনর্শাঁ, যুসলম(ন-বিদ্বেষী বলিয়াও ঘ্বৃণিত হন নাই। 
মুকুটরায় যখন গোহত্যা কারী মুদলমানগণের নিধন সাধন করিয়া নিজের 
পতনের পথ পরিফার করিয়াছেন, সীতারাম তখন পাঠান মুঘলমানগণকে 
গোহত্য। প্রন্থতি হিন্দুব বিরক্তির কার্ধ্য হইতে কৌশলে প্রতিনিবৃত্ত 
করিয়া হিন্দু-মুসলমানকে একতাস্থত্রে বন্ধনপূর্ববক তাহার রাজ্যে এক 

প্রবল, শক্তির সঞ্চয় করিয়াছেন। বঙ্গেব ভূম্বামিগণের সহিত তুলনা 
করিতে হইলে সীতারাঁমকে বিক্রমপুরের কেদার রায়ের সহিত তুলনা 

কব যাইতে পারে । কেদার ও সীতারাম উভয়েই ধার্মিক, প্রজা- 

বসল, ধর্মবিদ্বেষশূন্য, কীত্তিমান ও বীরত্বসম্পন্ন ছিলেন। কিন্তু 

কেদার ও তৎপিত! টাদ্ররাঁয়ের অসতর্কতা দোষ লক্ষিত হয়। চাদ ও 

কেদারের অঙগতর্কতা দোষে সোণামণি বা স্বর্ণময়ী মুদলমান জমিদার 

ইশারার প্রেমাকাঞজ্সিণী হন এবং তাহার মুদলমান অঙ্কলক্মী হওয়! 

উপলক্ষে টাদের অনশনে মৃত্যু ও কেদাররায়ের বলক্ষয় হয় ।: 

সীতারাম বঙ্গের শিবাঁজী ব| প্রতাপপসিংহ। যদি বঙ্গদেশ মহারাষ্ট্র 

দেশের ন্যায় পর্ববতসম্ভুল হী যদি বঙ্গেব অধিবাসী মহারাষ্ট্র 

ক্ষিয়ের গ্তায় ক্ষত্রিয় হইত, বঙ্গদেশ যদি মহারাষ্ট্র দেশের ন্যায় জমিদারী 
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শক্তিতে স্বার্থপব ক্ষুদ্র শক্তিময় না হইত, সীতারাম যদি শিবাজীর হ্যায় 

পৈতৃক ছূর্গ ও পৈতৃক ধন পাইতেন ও বঙ্গদেশ যদি মহারাষ্রাদেশের 
ন্তায় যুসলমান সরাট্শক্তি হইতে দূরে অবস্থিত হইত, কে জানে 

সীতারাম শত সায়েস্তা থাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিতে পারিতেন কি না 

সীতারামের্ রাজা হইতে পাঁচটি ক্ষমতাশালী রাজ্য হইত কি না, সীতা- 
রামের প্রতিষ্ঠিত রাজ্য ধবংস করিতে বুটাশ গভর্ণষ্ন্টেকেও লর্ড লেক্, 

আর্থার ওয়েলিস্লি গ্রভৃতিব ন্যায় সেনাপতিকে সমরাঙ্গনে প্রেরণ 

করিতে হইত কি না, আমর! কি প্রকারে বলিব? 
যে 'পুণ্যপ্লোক মহাত্বা, আবার বলি-_-আপন জীবন তুচ্ছ জ্ঞান 

করিয়া নিঃস্বার্থপরতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়] বঙ্গের নিরীহ গ্রকৃতিপুগ্জের 

ছর্দশ|! অবোলোকন করিয়! দীর্ঘকাল জলে, স্থলে ও অরণ্যে প্রচ্ছন্ন তাবে 

বাস করিয়া বঙ্গের ত্রাস, বঙ্গের কলঙ্ক দ্বাদশ দনুযুকে দলন করিযম্বাছেন, 

যে পুণ্যাত্মা, উদ্বারচেতা সীতারাম হিন্দু-মুসলমানের বৈরত। দূরীকরণ 
করিয়! শাক্ত-বৈষ্ণবের ঘন্-মীমাংস। করিয়া হরির, বাধাছুর্গা এক 

দেখায়! পাঠানক্ষত্রিয়। চগ্ডালব্রাঙ্গণ লইয়] যুদ্ধক্ষম, নিভাঁক সৈন্দল 

গঠন করিয়াছিলেন, যিনি আরাকাণী, আসামী ও প্গীজগণের নিষ্ন- 

বঙ্গ গ্রাসের লোলরসন! অনায়াসে ছেদন করিয়াছিলেন, যিনি লুপ্প্রায় 

হিন্দুধর্মের পুনরুদ্ধার মানসে, ধর্মতক্তি হৃদয়ে জগরূক রাখিবার উদ্দেশ্যে 

অসংখ্য দেবালয় ও দেবমুণ্তি প্রতিষ্ঠ। করিয়াছেন, যিনি অসংখ্য 

পুষ্করিণী-খনন, রাস্তা নির্মাণ, বাজার বুদ্দর সংস্থাপন করিয়া বঙ্গবাপীর 

অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন, যিনি নিয়বঙ্গের বনজঙ্গল পরিষ্কার 

করিয়। নানাদেশ হইতে নান! সম্প্রদায়ের লোক আনয়নপূর্বক দেশের 
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শিক্ষা, রুষি ও শিল্পের প্রভূত উন্নতিসাধন করিয়াছেন, যিনি সর্বোপরি 

মুসলমান-অত্যাচাঁর হইতে নিমবঙ্গবাসিগণকে রক্ষার নিমিত্ত ধীর, স্থির- 

ভাবে সতর্কতার সহিত পার্খববন্তী জমিদাবগণের সহিত সন্ধিস্তত্রে আবদ্ধ 

হইয়| নিংস্বার্থভাবে বঙ্গমাতাঞ্ধ উদ্ধারের নিমিত্ত এক ম্বাধীন হিন্গুরাজ্য- 

স্থাপনের প্রয়াস পাইয়াছেন, যাহার সমাজনীতি, ধর্মনীতি, উদার ও 

আদরণীয় ছিল, হে বঙ্গবাসিগণ ! হে শিক্ষিত বঙ্গসমাজ ! সেই সীতা- 
রামের প্রতি কিআমাদের কোন কর্তব্য নাই। 

প্রতিবংসর কোটী কোটা হিন্দু কুরুক্ষেত্রে ও প্রভাসে গমনপূর্বক 
শরাদ্ধতর্পণে পিতৃপুরুষ পা, কুরু, ও যছ্ববংশের তৃপ্তিসাধন করিতেছেন। 

সকল হিন্দু রাম; লক্ষণ ও তীম্ম তর্পণ করিয়া জিতেন্ত্িয় বীরগৃণের 
কীন্তি ঘোষণা করিতেছেন । শ্রান্ধকালে কুরুক্ষেত্রে, গলা, গঙ্গা, প্রভাস, 
পুক্ষর প্রভৃতি তীর্থের সান্নিধ্য কল্পনা করিতেছেন। শ্রাদ্ধকালে 

“র্য্যোধন মন্যুময়ে।” ইত্যাদি শ্লোক পাঠ করিয়া বলিতেছেন মন্ত্যুময় 

ছু্যোপন মহাদ্রমের কর্ণ স্বদ্ধ, শকুনি শাখা, দুঃশাসনাদি ভ্রাতৃগণ পুষ্প 

ও ফল এবং মনীষী ধূরাষ্ট্র তাহার মূল সমৃদ্ধি, অন্যদিকে ধর্মমময় 

যুধিষ্টির মহাতরুর স্বন্ধ অজ্জুন ; শাখা ভীম, নকুল ও সহদেব ফ্ল-পুষ্প 
«এবং মুলসমৃদ্ধি পরমত্রন্গ কৃষ্ণ ও ব্রাহ্মণ; এই শ্লোকে আমরা পুণ্যাত্মা 

ও পাপাত্বাদিগের সদসৎ কীণ্ডি স্বতিপথে জাগরূক রাখ! কর্তব্যের অঙ্গে 

পরিণত করিয়াছি । অনন্তর আমরা শ্রাদ্ধমন্ত্রের রুচির শ্লোকে শ্রাদ্ধ- 

মন্ত্রেরে মহিমা ঘোষণা করিতেছি। আমাদের শ্রাদ্ধে পিতৃপুরুষের 

সুখ, হুঃখ, তৃপ্তি কিছু হউক বা না হউক, আমাদের কৃতকর্শের ফল 

আমরাই ভোগ করি। মহতের জীবনী, মহতের কীন্তি, বীরের স্তৃতি 
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আমাদিগকে উচ্চ কাধ্যে প্রবৃত্ত করিয়া আমাদিগকে উচ্চ আশা ও 

উচ্চ প্রবৃত্তি দান করে। মহাপুকষগণের পদাঙ্ক দর্শন করিয়া মহাপুরুষ- 

দিগের গন্তব্স্থানের প্রতি লক্ষ্য করিয়া আমরাও তদনুসারে পদ 

বিক্ষেপ করিতে পারি। তাহাদিগের উৎসাহ, উদ্যম, উদ্যোগ, শ্রম- 
শীলতা, কষ্টসহিষ্ণ,তা, অধ্যবসায়, যর চেষ্টা আমাদিগের শিক্ষার বিষয় ও 
অনুকরণের সামগ্রী হইতে পারে। 

পিতার কৃতজ্ঞতা দেখিয়া পুভ্র কৃতজ্ঞত। শিক্ষা করে। পিতা, 

পিতামহের কৃতজ্ঞতা দর্শন করিয়া কৃতজ্ঞ হইয়াছেন এবং পিতামহ. 

কৃতজ্ঞতা শিক্ষ! বিষয়ে গরপিতামহ্র শিষ্য । পুক্র যে পিতাকে ৰাঞ্ধক্যে 

যত্র, সেবা ও ভক্তি করে, বালক থে যুবকদিগের প্রতি সন্মান প্রদর্শন 

করে; যুবকগণ যে বৃদ্ধধিগকে ভক্তি করেন, সাধারণ লোকে যে মহা- 

পুরুষদিগকে শ্রদ্ধা করে, গ্রক্ৃতি যে রাজাও রাজপুরুষের প্রতি যথাবিহিত 

সম্মান প্রদর্শন করিয়! থাকে, সে কি এই সংসার প্রান্তরে প্রবাহিত- 

অমৃতময়ী কৃতজ্ঞতা মহাতটানীর শাখা প্রশাথা ও উপনদী নহে? কৃতজ্ঞতা 

সংসারবন্ধন, সমাজবদ্ধন, বাজ্যবদ্ধন প্রভৃতির নুদৃশ্যমান স্ুঘৃঢ় শৃঙ্খল। 

সকলের একটা কৃতজ্ঞতা আছে। পিতার প্রতি পুত্রের, সমাজের 
প্রতি সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির, দেশীয় মহাত্মাদিগের প্রতি দেশীয় 
সাধারণ লোকগণের একটা কৃতজ্ঞতা আছে। এই স্থার্থময় জগতে 

সামান্ত লোক হইতে মহাত্মগণ পর্যন্ত কোন না কোন স্বার্থের জন্য 

লালায়িত। কেহ অর্থপ্রার্থী, কেহ বশঃপ্রার্থী, কেহ পুণ্যপ্রার্থা, কেহ 

মুক্তিপ্রার্থী কেহ ভক্তিপ্রার্থী ও কেহ বা কৃতজ্ঞতার প্রার্থী । কৃতজ্ঞতা 
দেখাইলে কৃতজ্ঞতা পাইবার পথ পরিষ্কৃত হয়। যে সকল মহাঁআ্সা কি 
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লমাজশিক্ষক, কি রাজনীতিশিক্ষক, কি ধর্নীতিশিক্ষক, কি ধর্মরাজোর 

সংস্কাপক সকলের নিকটেই আমরা কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ আছি। 

সেই জদয়ের কৃতজ্ঞত! বাহা কর্মে প্রকাশ করাও আমাদের কর্তব্য । 

যেসকল মহাত্মগণ আমাদের জন্য, দেশের জন্য ধর্মের জনক আত্মহ্থ 

বিসর্জন দিয়া, কঠোর শ্রমকে শ্রমজ্ঞান না করিয়া আহাধ, নিদ্রা 

শান্তি, বিশাম অগ্রাহা করিয়! নিজেব জীবন নিঃস্বার্থ ভ'বে কোন উচ্চ 

ক্ার্ষ্য বায়িত কবিল্লাছেন, তাহাধিগের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনে কি 

আমাদিগের উত্তপপুরষগণকে মহৎ কাধ্যেব পথে পরিচালিত করা হয় 

লা? কর্তব্য প্রতিপালনে ফি ভাবিপুকষকে কর্তব্যনিষ্ঠ। স্বদেশী ও 

সঘবজ|তিহিতাকাজ্জী করে না? 

তাই বলি, হে হিল্কুগণ ! হে বঙ্গ-সম্ভানগণ ? হে শিক্ষিত বঙ্গপমা্জ ! 

ঘদি কুকক্ষেত্রে ও প্রভাদে গমন করা শান্ত্রসঙ্গত ও সকল হিন্দুর কর্তব্য 

হয় এবং যুধিষ্ঠিরের 'ও ছুর্যযোধনের পাপপুণ্য স্মরণ করা সকল হিন্কুর 

অনুষ্ঠেয় হয় তবে এস, অন্ততঃ শিক্ষিত হিন্দুগণ এস, আমরা স্বাধীনতার 

সামগিক বঙ্গালয় মহাতীর্থ মহম্মদপুরে সমবেত হই। ধর্মময় সীতায়াম- 

মহাত্রমের স্বন্ধ রামরূপ ঘোষ) শাথা-_বক্তাব। ফলপুষ্প- _-আঁমিনবেগ, 

"রূপটাদ প্রড়তি ও তাহার মুলসমৃদ্ধি কৃষ্ণবল্লত, বত্রেশ্বর ও দেওয়াল 

যছুনাথ মজুমদার প্রতি, আব অন্যদিকে পাপময় মহাঁতর মুর্শিদ কুলী 

খু, তাহার স্কন্ধ ভূষণার ফৌজদার, শাখা! সিংহরাম সাহ, পুষ্পফল- 

মুসলমান ও জমিদাব্র ?সন্ভ, মূলসমৃদ্ধি রাজ্যভ্রষ্ট বিতাড়িত, অত্যাচারী 

জমিদাবগণের কীত্রি-অকাঁর্ডি--এস বৎসরান্তে একবার ম্মরণ করি। 

আমাদের কর্তব্য আমারা করি। সীতারাম মাপিবেন ন|। তাহার 

৮৫ 
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জয়ঢকা, তূরি, ভেরি 'আর কালীনদী প্রতিধ্বনিত করিয়। গিনাদিত 

হইবে না। আর কুঞ্ণবল্পভ, রঙশ্বর, গুরু ভ্টাচাধ্য পুরোহিত, অমাত্য 
সভাসদে বেটিত হইয়! নক্ষত্র পরিশোভিত শশাঙ্কের স্তায় সীতারাম 

সিংহাসনে বসিবেন ন।। বাল্ীকি, রামায়ণেব রামলক্ষণের গুণকীর্থন 
করিয়াছেন, ব্যাস মহাভাবতের কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ বর্ণন করিয়াছেন, তাই 
রাষেশ্বরে ও কুরক্ষেত্রে হিন্দুর গমন ঘটিতেছে এবং রামলক্ষমণ ও ভীম 

তর্পণ অনুষ্ঠিত হইতেছে ! 

এস তাই! এস আর বিলম্বে কাজ নাই-__ আমর! দীর্ঘ নিদ্রায় 

নিদ্রিত আছি সতা, এখনও শ্রান্ধ করা তীর্থ কর! ভুলি নাই। আজ 
মহাতীর্থ মহম্মদপুরে গমন করৰিয়! সীতারাম, মেনাহাতী প্রভৃতির 

তর্পণাঞ্জলি দান করি। বঙ্গেব শেষ বীব, বঙ্গের শেষ আশা) অশেষ- 

কীর্তি, গুণাক্র মীতারাম ও তাহার সহচবগণের কীত্তি ম্মরণ করিয়। 
আমাদের সাহস, উদ্যম ও শক্তিহীন দেহে বলের সঞ্চাব করি। দশ জনে 

একমত হইয়া একতাবদ্ধ হইয়। কার্য করিতে শিক্ষা করি। কেমন 

করিয়। স্বজাতির জন্ত পরিশ্রম করিতে হয়, কেমন কবিয়া শিক্ষা, শিল্প 

ও বাণিজ্যেব উন্নতি করিতে হয়, কেমন করিয়া দেশ বিদেশ হইতে 

গুণী, জ্ঞানী আনয়ন করিয়! 'আাশ্রিত, পালিত ও অধীনস্থ রাখিয়া কার্য 

করিতে হয়ঃ কেমন কবিয়া বিল ঝিল, বনজঙগল পরিষ্কার পবিচ্ছন্ন ও 

বাসোপযোগী করিয়। স্থণ্দর উদ্যান ও শস্তক্ষেত্রে পরিণত করিতে হয়, 

ইত্যাদি লোকহিতকর, দেশহিতকর, লমাজহিতকর কার্য প্রণালী 

শিক্ষা করি । ্ 

এস ত্রাতগণ । এন, এস, বন্ধুগণ! এপ, জব কতকাল অজ্ঞত।, 
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অনুদাবতা ও অলসতার গাঢ়নিদ্রায় নিদ্রিত থাকিব? এস একথার 

কল্পনাবিমানে আবোহণ পুব্বক দ্বিশত বর্ষনূপ দ্বিশতমাইল পথ অতিক্রম 

করিয়া আমর! সুবর্ণতন্িদ্বার রক্তবর্ণ কিংশুক বস্ত্ে লক্ষ্মীনারায়ণ ও 

দশতুজা অন্কিত পতাকাশোভিত, ন্ুধাধবলিত সিংহদ্বারে মেনাহাঁতীকে 

দক্ষিণ পার্থে ঝাখিযা৷ সীতারামের নূতন রাজপ্রাসাদের গ্রতি ভৃষ্টি- 

পাত কাব । ভাগ্মের হ্যায় ব্রহ্মচধ্যব্রতাবলক্বী বিশ্বপ্রোমক, শ্বদেশ- 

প্রেমিক, স্বাথত্যাগী মেনাহাতীকে তাভার আয্মোৎসগ, প্রভৃভক্তি ও 

স্বর্নেশ-হিতকাম্নার জন্ত সব্বাগ্রে মঠিবাধন করি। তরী যে সম্মুখে 

পাঠান-বীবচুড়ামণি বক্তী, 'চ"মিনবেগ, করিম খঁ। ক্ষত্রিয়বীর ছকুরায়। 

চগডালবার রূপচাদ, কায়স্থবীর বধেলদার সেনার নায়ক মদনমোহন 

প্রনৃতি উৎফুল্লমুখে শিষ্টভাবে বাজ প্রালাদ্দের গান্তীর্্য রক্ষা করিয়া 

[বিচরণ করিতেছেন, উহাদের সহিত করমর্দন কবিয়া উহাদ্দিগকে 

সাদরে অর্ধলঙ্গনপূর্বক আমাদিগে ব জীর্ণ, শীর্ণ, ভগ্ন দেহ পবিত্র কবি। 

এ যে উজ্জ্বল সিংহাসনে বত্রখচিত স্ব্মুকুট শিরে পারণপূর্বক অসিতকায, 

উদ্জ্বলনয়ন, বৃহৎ্ম্স্তক, নাতিদীর্থ, নাতিক্ুত্র, ঘুঢ়বপূ, বিশালাক্ষ, 

গাম্ভীধ্যময় রাজা সীতারাম রায় আনীন রহিয়াছেন, তাহাকে ঘথাবিধানে 

যথেষ্ট সন্মান প্রদর্শন করি। এ্রযে সীতারামের দক্ষিণ পার্থে অপর 

মহার্থ আসনে কৃষ্খবভ ও রত্রেশ্বর শিখাধাবী শুভ্রবস্ত্রপবিহিত দ্বিজগণ 

ও যদুনাথ, ভবানী প্রসাদ প্রভৃতি ধর্মকুশল বুদ্ধিমান অমাত্যগণ উপবিষ্ট 

আছেন, তাহাদিগের পদ্দরজঃ গ্রহণে দেহ মন পবিত্র করি। এঁষে 

সীতাবামেব বামপার্ে ললরাম, রা'মনারায়ণ, গদাধর, বিশ্বনাথ প্রভৃতি 

বাজ কর্মচারিগণ স্ব স্ব কার্যে একমনে নিবিষ্ট রহিয়াছেন, তাহছাদিগের 
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সহিহ প্রীতি-সম্ভাষণ কিয়া হদয় মন আবেগশৃন্থ করি। এস, ধপ, 
শুলগুল্, চন্দনচ্চিত সুগন্ধ পুষ্প সৌরতে আমোদিত নান! উপচারে 
4) ইভ, বেদপা এগ অ্রা্ণ হুখেক্চারত ললিত মন্তোচারণ ধ্বনিতে 

তপ্কানিত এ)ভাবাদের পঠিত শাঞ্শিব খাধাকৃষ্টের,গৃহে বিচরপ 

কারয়া হদয় মন ধর্মভাবে পূর্ণ কবি। সীতাবামের জলবান্তি 

সীচারামেব হঙ্খ্যালয়, সীতারামের দেবালয়, সীভারামের চতষ্পদীও 
'সীতারামের অব্ভাৰ সকল অবলোকন করিয়| সবিশ্ময়ে বলি-- 

ধন্য বাজী পাঁতাবাম বায়! ধন্য খিন্দুনুপলমানের একতার 

স্খমর় ফল! 

এস, সীতাধামের কর্মকার পল্লীতে প্রবেশ করিয়া কম্মকাবগণেব 

হস্তবিশিপ্ত নৌহদ পাতে বহুলান উচ্ছল লৌস্পাশি হইতে বিচ্যুত 
অগ্নিকণ] সকল আব্লোকণ কধি। বাঙ্গাপীর শিল্পীর প্রস্তুত কামান, 

বন্দুক, আস, খঙ্গা, ঢুবিকা) “ল্লম গ্রড়তি দর্শন করিয়া বঙ্গি-__ আমাদের 

দেশেও আগেয় আন্গ। আগের যন্ত্র, যুৰান্জ ৪ যুদ্ধ প্রহরণ প্রস্তত হইতে 

পাবিত। এস! সীতাবামের নারদখানা ও গুলিখান। সবিশ্ময়ে দর্শন 

করি। সীতারামের রাজ্যের ন্বর্ণরৌপ্যালঙ্করর, কাংস্যপিনুলার্দিব 

বাসন, বিধিধ বসন, কাগজ, দার্ষয় দ্রধায, ব'শ নির্দিত দ্রব্য, তত্তনিশ্বিত' 

দ্রব্য, কষিজাহ দ্রব্য সকল পর্যবেক্ষণ করিয়! সাহসে, উৎসাহে ও হর্ষে 

বলি--বাক্ধালী শিখিলে সকলই করিতে পারে। সানুচর লীতারামের 

দন্ন্য দলন, বাজ্ানিস্তার, সোগল প্রঠিকূলে অহ্যুথান দেখিয়া আহলাদে 

সবিশ্ময়ে জদয়সম কবি--উচ্চ নীচ হিন্দু ও হিন্দুমুসলমানের দৃঢ় একতায় 

কি সুখকর ধাময় ফল ফলিতে পাঁবে। পক্ষান্তরে পীতারাষের বিদ্বেবী 
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জন্মভূমির কুপুত্র, স্বার্থপর, বিশ্বামঘ তক, রাজাঢ্যুত বিতাড়িত জযিদার 
ও বিশ্বাসঘাতক মুনিধামের কার্যকলাপ পধ্য/লোচনা করিয়! আমরা 

দ্বণায় ও লজ্জায় ম্রিয়মান হইয়। বিশ্বাসঘাতক, ক্ষুদ্রাশয়ত। ও স্বংথপরত 

হইতে বহুদূরে দণ্ডায়মান থাকি এবং এই সব ভীনবৃত্তির বিষমযু ফল 

ধারচিত্তে চিন্তা করি। আবার সীতারামের পরিণাম সন্দশন করিয়া 

আমবা! বঝিয়! লই আমাদিগের যথেষ্ট শক্তি সঞ্ার না হওয়া পর্য্যন্ত 

অপম।ন ও হতাদরজনিত ক্রোধকে বশীভূত বাখ! একান্ত কর্তব্য । 

ক্রোধ্-রিপুর প্রশ্রয় গিতে নাই । বন্ধু বিশ্বস্ততা, শহ্ধদের চিত্রতা 

দার্ঘকালে পবীক্ষিত হয়। ন্ুর্ণের লিশুদ্ধিতা অনল সংযোগে পরীক্ষিত 

হয়, বিষের বিশুদ্ধিতা রক্তসংযোগে পরীক্ষিত হয়, কিন্তু মন্তয্যের সাধুচরিত্র 

মহআ কঠোর পরীক্গ।য় পরীক্ষিত হয় ন!। 

এস! বন্ধুগণ ৷ এস! কল্পনাধিমান ছাড়িয়া সীতাবামব ভগ্রছুের 

স্তপীকত কন্টকগুলসারত ইষ্টকম্তপের মদো দণ্ডায়মান হইয়া চত়ুর্দিকের 
বিধণ্ন, মলিন, হীন অবস্থী দেখিয়া! দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপুর্লাক বীর 

সাঁতারামের তৃপ্তার্যে গ্রতি বর্ষে একবার ঘোডদোড়, লাঠিখেনা। কুস্তি, 

ব্যায়াম প্রল্তাত দৈহিক বলপ্রদদ কাধ্যের' অম্রষ্ঠান করি । সীতারাম 

ঞ্রেবভক্ত ছিলেন, সীতারামের প্রীতার্থে বর্ষে একবার তাহার দশভুজার 

আডুন্বারের সহিত পুজা করি। সীতারাম নগচুরব নাম মহম্মদপূর 

রাখিয়াছিলেন। তাহার সন্তে'বার্থে যুসলমানগণের সহিত মিলিয! 

মুসলমানী প্রণায় পীর মহম্মদের নামে ভগবানের অর্চনা করি। 
মহম্মদপুর সীত।রামের প্রিয় রাজভবন ছিল এবং পীভারাঁম জনসমাগম 

ভাল বামিতেন। এস! আমরা তীহার সন্থোষ'র€৫থে সমধেত হই) 



২৩০ রাজ! সীতারাম রাঁয়। 

জনসমবেত-জ'নত মেলা বহু -শুভফলগ্রদ। .এই মেলার উপকারি 

গ্রাচীন গ্রীসের পণ্ডিত, পুরোহিত ও বীরগণ হৃদয়ঙ্গম করিয়া অলিম্- 
পিয়ান, ইন্থিমিক্নম, নিমিয়ম্ প্রভৃতি ক্রীড়া উপলক্ষে মহতী মেলার 

অনুষ্ঠান করিতেন। মেল! উচ্চ নীচমন্প্রদায় সর্বালোকের মিলনের 

শুভক্ষেত্র। পরম্পবের মনোভাব প্রসারিত হইবাব উত্তম স্থল। 

পরস্পরের ইচ্ছা উদ্দেশ পরম্পূরকে হারয়শ্ষ্ক করাইবার সুন্দর স্ুযোগ। 

পরস্পরের শিক্ষা অভিজ্ঞতায় পরম্পরকে অংশভগা করার সুন্দর 

উপায়। পরম্পরের একতান্ত্রে আবদ্ধ হইবাব উত্তম স্বল্প! .দেশী 

ও বিদেশ শিক্ষা, শিল্প, কৃষিজাত দ্রব্য দেখিবার ও প্রাস্তত করিবার 

সুন্দর শিক্ষার স্থল। ভগ্রমন, ভগ্রনদয় আশাশুন্ত ও উদ্যামশূন্ট। জীবনে 
অভীষ্টপুরণ ও সজীবত। আনয়নেব উত্তম অবসর । সীতারামের তৃপ্রার্থে 
আমরাও একদিনের জন্ত ভগ্মমনে, ভগ্রহদয়ে, নির্ঘম জীবনে একটু 

সলীবত। লাভ করি। সীতারাম কৃষিশিল্পবাণিজ্যের উন্নতি করিয়া- 

ছিলেন। আমরা তাভার আনন্দবদ্ধনার্থে বৎসরে একবার রুষিশিল্পদেলা 

সংস্থাপন করি। পুণাশ্লোক সীতারামের কীর্তি সমালোচনার গন্য 

আমর। সীতারামেব কথকতা ও সীতারামের যাত্রা শ্রবণ করি ও 

সীতারাম নাটক খভিনয় কবি। আঁমবা এই টুকু করিতে পারি 

এই মহুম্মদপুর মহাতীর্ঘে এই হিন্দুজাতির শেষ বীরন্ধ্য অস্তগমনের 
অস্তাচলে, এই জাতীয় স্বাধীনতার শেষ দীপনির্বাণের প্রাঙ্গণে বঙ্গের 

শেষ আশা-ভরুস! সমাধিস্থ হইবার শ্মশানে আমাদিগের যথাসাধ্য তর্পণ 

কর) হইবে। এস! সীতারামের ভগ্নদুর্গে হন্ম্যমালার ভগ্রাবশেষের 

মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া সমবেত হিন্দ মুসলমান সমস্বর উচ্চরবে বলি-_ 



রাজ সীতারাম রায় । র ২৩১ 

“জয় কিন্দু-স্ধ্য সীতারামের জয় !” “জয় শ্বার্থত্যাগা স্বদেশহিতব্রত 

্রহ্মচারী মেনাহাতীর জয়!” "জয় পাঠান-বীরচুড়ামণি বক্তার প্রমুখ 
উদ্দারচরিত পাঠান বীরগণের জয়!” “জয় চগ্ডালবীর রূপটাদের 

জয়!” “জয় সীতাবাম-প্রতিষ্টিত লক্ষমীনাবাযণজিকী জয়!” খ্জয় 

সীতারামগ্রতিষ্ঠিত দশভূজা মাইকী জয় 1” প্জয় একতার জয় 1” 



প্রথম পরিশিষ্ট 
স্কট 8০৮ 
ও 

সীতারামের সম্বন্ধে অন্যান্য গ্রন্থকারের মত, উদ্ধত 

বিষয় সকল মনন্দ ইত্যাদি । 
হিমালয়ের দক্ষিণে নেপালের পাদদেশে যুদ্ধন্তান। “পরদিন প্রান্তে 

তৈমুর জালালউদ্দীন্কে আক্রমণ করিবেন খর করিলেন। কিন্ত 

মামুদ তোগলক তাহাকে নিষেধ কবিলেন। তিনি বলিলেন, এখনও 
তৈমুরের সমস্ত তাঁতারসৈন্ত আপিয়। পছায নাই.......*' তৈমুর 

বাদসাহের ( মহম্মদের ) কথায় হাপিলেন। বিপদের নামে তাহার 

তাতার-শোণিত উত্তপ্ত হইয়া উঠিল.........প্রাতে যুদ্ধ আরন্ত হল, 
চৈত্মল্লের (জেলাল বা যর) হিন্দু ও মুসলমান সৈম্তগণ মবিয়। হইয়। 

মৃত্যু আকাঙ্ফ্ায় তৈমুবের তাতারসৈম্থের সন্ুখীন হইল ।--**.*১। সে 

ভীষণ দৃষ্ঠ বর্ণনাতীত। দুই প্রহব ধরিয়া! ষেন পিশাচে পিশাচে, মহা 

প্রলয়কালে, পরম্পবেব বিনাশে প্রন্ুত্ত।'--৮*, এই তৈমুরের জয়, 

এই চৈত্মগ্লের জয় ।'--**১০, কুধার্ত ব্যাদ্রের স্া।য় উভয়ে উভয়ের উপর 
পড়িলেন, চৈত্মল্ল ডাকিয়া! বলিলেন, আজ তোমার ও আমার শেষদিন । 

উডউয়ে তরবারির আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইলেন, তাহাদের রক্ষার জন্য 

উতয়দ্দলের সহ সহআ যোদ্ধা সেই দিকে ঝুঁকিল | :১১১০, অবশেষে 

উভয়ে বর্শার আঘাতে অচৈতন্ত হইয়া! অশ্ব হইতে ভূমে পড়িয়া গেলেন। 
বাবু শ্রীশচন্দ্র ঘোষ প্রণী “বজেশ্বর” ২২ পরিচ্ছেদ ৯০ পুঃ। 



রাজ! মীতারাম রায় । ২৩৩ 

(২) কুতুবুদ্দীন্ মহারাঞ্জ নামক নমঃশূদ্র ও রাণী নামক ব্রা্মণীর 

গর্ভজ পু্র। “কুমার (কুতব ) যুদ্ধ করিতে করিতে বন্দী হইয়াছিল । 

সকল বন্দীই যবনপতির নিকট বিক্রাত হইল্র। কুমার সেই সঙ্গে 

যবনপতির নিকট বিক্রীত হইলেন।-..-০*১১০০০। দস্্যুপতি প্রায় 

একহাজার দাস পাইয়াছেন। তিনি তাহাদিগকে মিবারহাটে 

অনেক মুল্যে খিক্রয় কবিতে পারিবেন বলিয়া জাহাজ ছাড়িয়) 

দিলেন ।” 

বাবু শ্রীশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত “রামপাল”? ৯ম ও ১১শ পরিচ্ছেদ । 

' (৩) 176 (81205105182) 0767 0507781060 90০00 011072 
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২৩৪ রাজা লীতারাম রায়। 

(৬) “1169 ৪15০ ০10976৫ (1১6 া1)016 ০৫ (3৩ 19005 10 1১৩ 
6059,310700,,০.০- 1927 06150 02005 0017519 01519955895৩ 
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০৫ ০8/0778 ৮/900 2) 08910079515) 200. 01 29171175100 
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৩. 13. 7925 422 

(৮) ১২৮৯ সালের বান্ধব ৭ম সংখ্যায় কোন ম্থুযোগ্য লেখক 

পাত সাঁনাম! হইতে পিখিয়াছেন যে, ১৬৩৬ খুষ্টাবে সাজাহান বাদশাহের 

রাজত্বকালে বাঙ্গালাব ভূষণন্বরূপ ভূষণাব অধিপতি (শক্রজিৎ ) নবাব- 

প্রেরিত সৈষ্টের নিকট পরাস্ত ও বন্দীরুত হন। 
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রাজ! সীতারাম রায় । ২৩৫ 

(১০) ১২৭৪ সালে যশোৌহর জেল্রার অস্তঃপাতী মাগুরা-মহকুম। 

হইতে ৮৪ মাইল উত্তরে আমতৈল গ্রামে মৃত্ভিকাখননকালে প্রথমে 
কতকগুলি ইষ্টক ও পরে একখানি তগ্নপ্রস্তর উঠে। ভগ্নগরস্তরে ফে 

প্লোকাংশ লিখিত ছিল, তাহার ম্খখব এই--১৪৮২ শকে বন-পারিষারাস্তে 

এই কালী” । এই প্রস্তরথান! গৃহদাহে নষ্ট হইয়াছে। ১৮৮১ থুষ্টাব্ধের 

ফেব্রুয়ারী মাসে যশোহর নড়াইলের কালিয়াগ্রামে ভূতপূর্বব হাইকোর্টের 
উকিল বাবু বংশীধর সেন ম্াশয়ের ও বর্তমানে সটীক খাজনার আইনের, 

সঙ্কলয়িত। হাইকোর্টের উকিল বাবু সুবেত্রচন্দ্র সেন মহাশয়ের বাঁটীতে, 

পু্রিণী-খননকালে হুন্দরবৃক্ষের মূল সহ কাগাবশেষ ৮ হাত মাটির, 

নিয়ে বাহির হুয়। 
(১৯) 47176 [50111012109 00051156715 00 005 90600 

10121001016 016 ৮621 12093 3. ১. 076 00181 795 2. 10172 
2০ 0010165 17) 10169501017, 13270520057 35075 [60916 028, 
1655016) 41006501% নি. 0825 201111, 

(১২১ ১৩) ৬716 00০ 16101 07 07090157701 01 0855016 10%. 
. ড55091,0) 0920, ৬৮৮] ৪150. 075 [60707 07) 875 4150106, 
910৯৪০1৪1১9 (9.0520152] 9675 4১006701% & 086০ ৮৮ 

200 17, 

(১৪) ৬1৫6]. ৬/6511200, 1২610010০02) 1226 475001000% 
10590176 01)8.7657 1 

(.৫) 11981715161 :71015011025770 01 90021] 028 £5789 

102 110 (30172, 11)010060 6011706115 117 112065155৮1 

521328,050 2 0015 07706 ০01 0)6 060101)121 56601076151. 1120" 

[51617 25 01187175115 85006 09 & ঠ৭ 20 8512 102060 

[01797078055 01 81011091050] (পা 02) 00 ৪5 10011)0, 

10716061110, 27১0 0108530 2 0270155 008 0006 2912 0£ 



২৩৬ রাজা মীতারাম রাঁষ। 

£550050/0 20০00৮61705 (10 00 15120051512 204 (5৮০ 

13117 075 02006: 01 বৈ 10092 920 (91 0015 12100 2704 

(0 01176 11090225113 970. 9188০ 5106 01 0181,” 13298 

[35179520050 56015 1২6007 005701% 50585511511, 

(১৬) যশোহর কালেক্টরীর ১২*৯ সালের ১৯*৬ নং তায়দাদ দৃষ্ট 
জ্ঞাত হওয়] যায় যে, সংগ্রাষ সাহ নলদীপরগণার ভাটুদহ গ্রামে ১৭৩১ 

সালে ১৯শে আক্রণ (১৬২৬ থৃঃ) রামতদ্র গ্বায়ালস্কারকে জমি 

প্রান করেন। ১৯৩৩ নং তায়দাদে ১০৩৯ সালের শৌষমাসে (১৬৪১ খৃঃ 

জানুয়ারি মাসে) রামতন্থ ভট্টাচাধ্যকে সংগ্রাম সিংহের জমিদরীন করিতে: 

দেখা যায়। 

(১৭) ৬705 7. ৬৬৪৭120075 1২107 01) 076 41১10 01 
16550172050. 2১010. 

(১০) ৬7৫6 ৫9 1২610710179]. ১511 

(১৯) দীঘলবান। গ্রামে প্রাণন।থ ভট্টাচাধ্যের গৃহে ১৬*৮ নং যশোহর 

কালেক্টারীর ১২০৯ সালের তায়দাদে ও গঙ্গারামপূরের বমেশনাথ স্বৃতি- 

ভীর্থের গৃহে ১৯৩৩ নং তায়দাদে আমরা ১৫৮৩ থৃঃ মুকুন্দ রায়ের প্রদত্ত 

নিষ্করের ও ১৪৪৬ খুঃ ছত্রজিতের নি্ষর দানের উল্লেখ দেখিয়াছি । 

(২*) আমার বন্ধু ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু মোক্ষদাচরণ ভট্টীচাঁ্য 

লক্ষষীনারাযণের হবিহরনগবের গৃে এই শীাজোয়!লের চাপরাস দেখিয়া 

আসিয়াছেন। ইহার আকার যী কি নবমীর চন্দ্রের গ্তায় অর্থাৎ 

অর্দগোলাকার | ইহার দু পার্থ কালসহৃকারে ভগ্র হইয়াছে । মধ্যস্থলে 

পারসিক ভাষায় কয়েকটী শব্দ আছে। বাজালায় লেখা আছে 

“শাজোয়াল ভূষণ? । 



রাজা শীতারাম রায় | ২৩৭ 

(১১) সীতারামেব সহিত জয়দেব ও চণ্ডীদাসের কবিতার পাল্লায় 
জগন্নাথ চক্রবর্তী জয়ী হন এবং তিনি উক্ত যুখস্থ কবিতার জন্ত থে 
নিফবের সনন্দ পাইয়াছিলেন তাহ| এঠ £-- 

“পরমপৃজনীয় শ্রীযুক্ত জগন্নাথ চক্রবর্তী। শ্রীরণেযু-_ 
আমার জমিদারা পবগণে মহিমসাহীর হোগলভাঙ্গা ও 

কল্যাণপুর গ্রামে বার পাখী ও পরগণে নলদীব নারায়ণপুর 

ও নহাটা গ্রামে আট পাখী জমি আপনার চত্তীদাম ও 

জ্মুদেবের মুখন্ত কবিতা শুনিবার জন্য ব্রহ্গত্তব দিলাম, 

আপনি পুকষান্ক্রমে আশীব্বাদ করিয়। ভোগদখল করুন 

সন ১১১৩ দাল তাং ৫ই বৈশাখ ।” 

(২২) ষছু মহুসদারেব গৃহে তাহার বংশধব দুর্গাচরণ মজুমধারের 
হস্তলিপিত সীতাবামেব বড় বড় কার্যে একটা ফ্দ পাইয়াছি। তাহাতে 

দৃষ্ট হয়, সীতারামের পিতার দানসাগর শ্রাদ্ধের ব্যয় ২৮৯২২ টাক]। 
সেকালে এত টাঁকা ব্যয় এ সময়ের লক্ষ টাকাব নমান। 

(২৩) কুমরুলের দত্তদিগের গৃহের সণন্দ এই £-- 

“পরম পোষ্টাবব শ্রীরামনাধায়ণ দত্ত পরমপো্টাববেধু_ 
বামপাল জয়কালে তুমি খাছ্যেব সরবরাহ করায় তোমার 

দ্বেলপুদার জন্ত তোমাকে পরগণে সাতৈরের কুমকল 

দিথাবাসে। নাগ রিপাড়া হাটবাড়িয়া গ্র/মহারে ৯৮ অষ্টনব্বই 
পাথী নিঞ্ধর শিবোত্তর দিলাম । তুমি পুরুষানুক্রমে 

সেবাইতরূপে দেলপুজার জন্ত জমিতে দখিলকার থাকহ 
ইতি সন ১১১৭ সাল,ফাস্বন।” 

। সীতার।মের মোহর আমল সনদ ভোগ 

খল করছ 

( সীতারামের মোহর আমাল সনদ ভোগ 

দখল করহ 
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(২৪) পরপৃষ্ঠায় যছুনাথ মজুমদ্দারদিগের গৃহের লনন্দের প্রতিরূতি 
গ্রদত্ত হইল £-- 

(২৫ গঙ্গারামপরের সেই ফকিবুধিগের সমাধিক্ষেত্র ১২৭৬ সালে 
এক নমঃশৃদ্র কর্ষণ করিয়াছিল। এইট কর্ষণকালে উমাকান্ত ভট্টাচার্য 
উপস্থিত ছিলেন। তাহার প্রমুখাৎ এই নরকঙ্ক'লের কথ! শুনিয়াছি। 

(২৬) যশপুর ঘুল্লিয়ায় গুরুবংশের সনন্দগুলি এই £- 

“পরমপূজনীয় শ্রীযুক্ত আননদচন্ত্র গোস্বামী সহাশয় শ্রীশ্রীচরণ কমলেষু-_ 
আমায় জমিদাবী পরগণে -___---পবগণে নলদীর দুল্লিয়া বিনোদ- 

পুর কুলে চেঙ্গাবডাঙ্গী পরগণে সাহ1 উজিয়ালের কাবিলপুর গ্রা্ষে 
(আপনাকে ছুই শত চবিবশ পাখী জমি ব্রঙ্গতর দ্রিলাম। আপনি পুণ্র 

পৌত্রাদি ক্রমে আঁনীননাদ ক্যা ভোগদখল কবিতে থাকুন ইতি লন 

১১১৬ তাং ২৮ কার্তিক |” 

এই সনন্দে সীতারামের মোহর ও হস্তাক্ষর আছে। এইরূপ আর 

তিনখান। লনন্দে আনন্দ চক্র ও গোৌবীচরণেব নাম পাওয়। গিয়াছে 
হাভাদের সাল যশাক্রমে ১১১৬, ১১১৮ ও ১১১৯। 

(২৭) সীতারামের পুরোহিহব*শেব, বাউইজানি ও ধূপড়িয়ার 

পিতগণের নাম ও অভিবাম সেনেব বিবরণ ১৯৯৪ খুষ্টান্ধের অগ্রহায়ণ ' 

মাপে প্রকাশিত পরিশাল ব্রজমোহন কলেছের অধ্যাপক বাবু স্ুরেন্দ্রনাথ 

মিত্র এম, এ মহাশয়ের সম্ভীবনীব প্রবন্ধে পাইয়াছি। যছুনাথ মজুম- 

দ্বারের গৃছের ১১১৮ সালের ভর্গপূজার প্রণামি-ভালিকায় কবিরাজ 

মহাশয়দিগের নাম পাইয়াছ। 

(২৮) সাবেক হরিহরনগরনিবাসী ও বর্তমান সময়ে মাথবার অন্তর্গত 



রাজ। মীতার।!ম রাষের প্রদত্ত সনন্দের প্রতিজিপি 

৯ 
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রাজা সীতারাম রায় । ২৩৯, 

মঠিষাখেলা-নিবাঁপী শ্রীযুক্ত কালী প্রসন্ন চক্রপস্তাঁ মহাশয়েব গৃহে সালিশি 

বোয়দাদ মৌলবীগখেব নাম পাইয়াছি। শালিশ রোয়দাদ এই £_ 

'“হবিহর নগর সাকিনের ছুগাচরণ নির্যারত্ব ও কালীচরণ ভট্টাচাধ্য 

পৃথক হবার জন্য বাজস্বকারে নালিশ করায় ও সবকার হইতে 

উভয়পক্ষেব মত লইয়া আমাদের পাচ বাক্তিকে সালিশ যান্) কগায় 

আমব| দ্ায়ভাগ জান। পণ্ডিত ও মৃড়ার অগ্রপশ্চাতের সাঙ্গী লইয়া 

দেখিলাম, কালীচবণ দুর্গাচরণের বড় তাই রামচবণেব পুল হন ৪ তাহার 

পিতা বামচরণ প্তৃধাপত্বী তিলকেব স্ত্রী জীবিত থাকত মবেন, 

তিলকের স্ত্রীর শান্ধ দর্গচরণ করিয়াছেন এই কাণণে দুর্গাচবণ খুড়াব 

॥* আনা ও পৈভ়ক ।* আনা একুনে ৮* আনা পাণ এবং কাঁলীচৰণ 

কেবল পৈতৃক ।* আনা পাঁন। আমবা মাঠান ৫১ বিখা ১৬ কাঠ জমি- 

মধো দুর্গাচরণকে ৩৭ বিঘা দ২ কাঠা ও কালীচরণকে ১২ বিঘ। 
19 কাঠ জমি দিলাম। ভ্দ্রাসন বাঁড়ীব উত্তরে বাশঝাড় ও দক্ষিণে 

গাবগাঁছ সীমান। করিয়া পৃক্বের আদ্দেক ছুর্গাচবণকে ও পশ্চিমের 

অদ্দেক কাশীচরণকে দিলাম। সন ১১১১ সাল তাং ৫ই মাঘ । ইহাতে 

৩ জন মৌলবী, ভবানীপ্রমাদ চক্রবগ্ীঁ ও গদাপর সরকার সাপিশেব 

নাম স্বাক্ষর আছে। দুইজন. মৌলবীর নাম ও উকিলরূপে 

স্বাক্ষব আছে। 

(২৯) বাবু ঈশানচন্ত্র ঘোবেব বাঙ্গালার ইতিহাস ৩০ পৃষ্ঠাঃ_-পাঠান- 

বাজত্বের শেষতাগে পর্ত শীজজাতি বাঙ্গালার বাণিজ্য ছাড়িয়া দস্সযবুত্তি 

ধরে এবং আরাকানেব “মগপদিগেব সহিত গিলিয়। নিরীহ বাঙ্গালী" 

দিগেব প্রতি অত্যাচার করিতে গ্রস্ত হয়। ৃ 



২৪৩ রাজা সীতারাম রায় । 

(৩*) ৭1701670895 196. 70901) 17) বা [6199৮ (05৮ ০০৫ 

054৮ (960৩7 6000105” 

( ৬1০৩ 16600 301) 02160 11, 25ঠ) 001. 789০.) 

(৩১ বেলদারটৈস্তেব ভর্পীৎ খনক সৈনিকশেণীর এইরূপ 

বন্দোবস্তের ক! বেলদার দৈন্যেব কর্ত! মদনমোহন বস্তুর উন্বপুক্ 

লালবিহারী বসুর নিকট "অবগত হইয়াছি। তিনি বলিগাছিলেন, 

এই লকল শি্মাবলী একখানি ভূষনাই কাগজের খাতায় লিখিত ছিল। 

বহুদিন তউল গৃহদাহেব সময় নঈ হইয়াছে । 

(৩২) পাবনালু দোগাছি হও স্কানে শীতারামের পুষ্ষবিণী দেখা 

যাব। পাবনধধ ভোলাশা। অধিকারী মহাশয়ের গুহে তাহাদিগেৰ বাটার 

বিগহেব দেবত্র সম্পভত ছিল। সে দেবর সম্পর্তিধ মধ্যে দেগাছি 

গ্রাসে বার বিধা নিব সম্পন্তি সীতারামের দত্ত ছিল। এ জাম 

বার্ষিক ৮২ টাকা করে রামক্মার তত্তবায়ের মধ্যে জম! ছিল। 

সে পাটা এইট £ 

স্ইয়াদি কিছ হ্রামকুলার ভষ্ঘবায় সুচরিতেষু- 

কন্ত গুত পটকপত্র মি" সণ ১৯২৬৭ সানাবে লিখনং কাখ্যনঞ্াগে 

'জেলা পাবনায় দোগাছিয়। ঠামে চকচার! তলাষ ধ"শ্গা সীতাবাম দত্ত!" 

গোপীনাথ ঠাকুরের ১২ বিদ। জশি তোমাকে ৮৯ টাকাঘ় মা দিলাম 

ইহার সীম| সরাদদ ঠিক বাখিয়! নিন্রশিত কর আদায় করিবে খাজন! 

দায়ে শৈথিলা করিলে আইন আমলে আরিবে। এতদর্থে কবুগতি 

গ্রহণে পাট! দিলাম সন দল তাবিণ ৮ই চৈত্র” 

এই দলিলে স্বাক্ষর গাছে টীনাম। টা মপাঠ্য অপর ভোলানাথ 



রাজ! মীতারাম রায় । ২৪১ 

৪ গোপিন্দচন্দ্বের নাম পড়া যায়। ইহাতে সাক্ষী আছেন হবিশ্চন্্ 

শণ্স।, মহিনতন্দ্র যোয়াদার “ গোপ।লচন্দ্র সবকার সাং পোর়জান| | 

(৩৩) বর্তমান সময়ে নীলগঞ্জেব পর পাবে ঝুমঝুমপুরের নিকটে 

(বঙ্কিম বাবুর বিষবক্ষের ঝুমঝুমপুব ) সীতারামের পুক্ষবিণী আছে এবং 

& মাঠকে কেল্লাব মাঠ বলে। 

(৩৪) পণবীক ও হলপর জাতীয় লোক সীতারামের রাজা মধ্যে 

দ্েগিতে পাওষা যায়। কেহ কেহ বলেন, প্রাচীন পৌগু বদ্ধীন নগর 
হউতে বিভাড়িত কতকগুপি লোক ও পশ্চিম অঞ্চলেব কতকগুলি 

বৈশ্ঠকে সীতারাম ও তাহার বাজা মধ্যে আনাইয়! কমিকাধ্যে প্ররুত্ত 

কবেন। ভাহাব ইচ্ছা ছিল তাহাদিগকে বঙ্গীয় উচ্চ হন্দুসমাজে 

মিশাইয়! যাবেন, কিন্তু তাভাব ১৪ বৎসরেব রাজ্যে তাহাদিগের অবস্থা 

উন্নত করিয়া যাইতে পারেন নাই। পৌগু.বদ্ধনের লোকেরা পুড়য়া 

৪ হলধরেরা ভলদ্ধর নাম লইয়া এ অঞ্চলে পৃথক পক কৃষিজীবী 

লোক হয়াছে। এক্ষণে অনেক স্থলে দেখা যায়, পুঁড্যার উৎপন্ন 

পব্য্ঠলধব বিক্রয় কবে। 

(৩৫) 41176 5121 32185) আ1)0 [0 50103300170 1720 [9০095- 
6০51017 01 11)6 10001016-181005 (1)01001181) 21 ১121727010020- 
1017 00900 01110901 ১6০০]) 11) 01061007100 10100 5075 ১0৮ 
116295170 5/1)101) 10310100105 22 10 106 0 চি ০502চএ, 

14£৩ 39, 
(৩৬) ভবানী প্রসাদ চক্রবন্ভীব গৃহে মধ্য প্রদেশের অর্থাৎ সীতাবামের 

রাজ্যের একটা পপ্ডিতের কন্দ ছিল। এর ফর্দ এখনও শ্যামমোচন বাবুর 

গ্রহে আছে। পূর্বেই বলিয়াছি শ্যামমোহন বাবু রঙ্গপুরের লব্বপ্রতিষ্ঠ 
উবীল ছিলেন। 

১৩ 
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(৩৭) দক্ষিণবাঁড়ীর কালীর সনন্দথান। এই £__ 

“পরম পুজনীয় শ্রীশিবশঙ্কর মজুমদার শ্রীচরণেষু__ 
দক্ষিণবাড়ীব কালীমাতার সেবার জন্য আমার জমিদারীব নিচের 

লিখিত পরগণার গ্রামহারে ৭০০ বিনা দেবোত্তর দিলাম তুমি 

পুকষামুক্রমে সেবাইত রূপে উক্ত ভূমির কর ফসল আদায়ে মাতার সেব৷ 

ও আশীর্বাদ? করিব! পং মহিমসাহী দক্ষিণবাড়ী ২০/০ পদমদি ১২/০ 

কটুরাকান্দি ২৮/০ হোগলাঙ্গা৷ ৩০/০ মদ্নপুবপুর ৩০/* মৌজদে ২২/০ 
রাজপুব ৮/* একুনে ১৪*/০ পং সাহা-উজিয়াল (গ্রাম অপাঠা ) ৬০/, 

পং নসিবসাী গড়েনা.. **বায় না... ১০১১ *০একুনে 

১৫০/০ পং স'1তৈর বাগাট ৪০/০ নাগরিবাড়ী ২৮/০ 

'**একুনে ১৫০/০% ( সনন্দের অন্য অংশ অপাঠা ) 

(৩৮) যে বৎসর সীতারামের ভগিনীর বিবাহ হয়, সেই বসবে 

অন্দরের পুক্ষরিণী খনন করা হয়। সীতারামের তগিনীপতির ভাল 

নাম গোপেশ্বর ও তাহার মন্দ নাম সাধুচরণ খা। তাহার নামে 

সীতারামের স্ত্রীগণ এই পুক্ষরিণীর নাম রাখিয়াছিলেন। 
(৩৯) তাহ্ুলখানার যোহনচন্দ্র রামাইতের প্রাপ্ত এই সনন্দ পাওয়া 

গিয়াছে £- 

“ভ্রীমোহনচন্ত্র রামাইত স্থুচরিতেযু__ 

তোমাকে শীতলামাতার সেবার জন্য পং সাতৈরের বীধুগ্রাম ও 
কাদাকুলে ১।* খাদ! জমি দেবোত্তর দিলাম পুরুষ পুরুষানুক্রমে শীতলা- 

মার সেবা করিয়া আশীর্বাদ কবিতে থাকহ সন ১১১৫ তাং ২৩ ভাদ্র। 

এই সনন্দ বলরাম দাস যুন্সীর লিখিত ও সীতারামের স্াক্ষরযুক্ত। 
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(৪০) কোঁন ঘটকের কাবিকায় দেখা যাঁয়-- 

“কুলীনে কন্যাব দায়ে গেলা বাজা পাশে । 

স্ববামনে কন্যা দেও ব'লে রাজা হাসে ॥ 

অন্য দানে যুক্ত হস্ত কুলপায়ে নয়। 

ঢাল শকড়ি গড়ে রাজ। অর্থ করে ক্ষয়।” 

এই করিত! বাগ! সীতাবাম সম্বন্ধেই লিখিত তইয়াছে। 

(৪১) মতম্মদপুর অঞ্চলে গবা দ্রবা ও সন্দেশ, মুড়কী ভাল হইত, 

এ বিবরণও গত ১০১১ সালের অগ্রহায়ণ মাসের সপ্িবদীতে প্রকাশিত 

বরিশাল ব্রজমোহন কলেজের অধ্যাপক বাবু স্থুরেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের 

প্রবন্ধে পাইয়াছি। 

(৪২) সীতারামের মুর্শিবাবাদে মৃত্যু হইয়াছে, তাহার প্রমাণম্বরূপ 
সনন্দ ওলি এই-_ 

(ক) আনন্দচন্দ্র গোস্বামী শ্রীচরণেযু-_ 

প্রণাম আগে যুকঃস্দাবাদদ মোকামে ৬ পিতামহাশয়ের 

্্ধে উৎসর্গ ভূমিদানে পং নলদীর কান্থটীয়া গ্রামে ।* চাবি 1 8 
৬৮ 

পাখী ঘুল্লিয়া গ্রামে 1৮০ পাখী বিনোদপুর গ্রামে 1%০" পাখা টি 

ও নাবায়ণপুর গ্রামে ।/* পাখা ভূষিদান করিলাম। 

৮ পিতাঠাকুরের স্বর্ার্থে পুত্র পৌত্রাদিক্রমে ভূমিদান জমিতে দখল 

করিতে থাকুন ইতি ১১২১ তারিখ ২২শে কাণ্তিক 

(খ) শ্রীগৌরচরণ গোস্বামী শ্রীচরণেধুঁ_ 

প্রণামা আগে মুকঃম্দাবাদ মোকামে ৬ পিতামহাশয়ের 

শাদ্ধে উৎসর্গ ভূমিদানে পং নলদীব কানুটীনা গ্রামে ।* পাখী জীসহি__- ৰলরাম দাস 
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ঘুল্লিয়া গ্রামে ॥%০ পাখী বিনোদপুব গ্রামে ।”* পাথী ও নারায়ণপুর 
গ্রামে 14০ পাখী ভামদান করিলাম । ৬পিতাঠাকুরেব স্বর্গার্থে 

সি 

পুত্র ও পুত্রাদিক্রমে ভূমিদান জমিতে দখল করিতে থাকুন ইতি ১৩১১ 

তারিখ ২২শে কার্তিক। 

(গ) শ্রীশ্রীবাঁম বাচম্পতি ভট্টাচার্য শ্রীচরণেষু-_ 

প্রণীম! আগে মুকঃসুদাধাদ মোকামে ৮ পিতা- 

মহাশয়ের শ্রাদ্ধে উৎসর্গ ভূমিদান সিযুলিয়। 

গ্রামে 1%০ ছয় পাখী জমির সনদ পাইয়াছ, 

সে গ্রামে জমির জের হইল না, এ কারণ 
তাহার এতক পিমুলিয়। মুদাফত পন্মবিলাতে দেওয়! গেল আমল দখল 

ভোগ করহ ইতি সন ১১১১ তারিখ ২৬শে কার্তিক । 

(ঘ) পরমারাধ্যতম শ্রীয্ত শ্রীরাম বাচল্পতি ঠাকুর শ্রীচরণেযু- 

পরগণে নলদীর জয়রামপুর ও আঠারবাঁক! গ্রামে আমাব- 

জমিদারী তাগছাতে ৬পিশামহাশয়ের মুকঃনদাবাদে ৬গঙ্গা | 

প্রাপ্ত হন। তংশ্রাদ্ধে এ ছু গ্রামেব মধ্যে প্রভুরামের ১ 

মুদাফতের ॥* আট আনা ১২/ বিঘা ্রীত্রীচরণে উৎলগীকৃত রি 

হইল। দাস ভূম্যধিকাবীকে আশীর্বাদ করিয়া পুরুষান্ুক্রমে ভোগ 
করিতে বুহুন। ১১২২ সাল ২৩শে কার্তিক। 

(ও) পরম পূজনীয়া শ্রীযুক্তেশ্বরী তারামণি ঠাকুরাণী জওজে শ্রীযুক্ত 

মহাদেব গ্তায়বাণীশ মহাশয় শ্রীচরণেষু-_ 

আমার জমিদারী পরগণে নলদীর সিষুলিয়া ও কলিকাতা এ 

চাদপুর গ্রামে আছে, তাহাতে আপনার মুখদেখোনে নি 

ম। 

শ্ীনহি-- 
বলরাম দাস 

পা 

ছয় পাখী পদ্ম 
লায় দল 

সিমুলিয়। এ হজ ঘি 

বল্লাম দাস 

বলরাম দাস 
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৬০ পাখী জমি শ্রীচবণে উৎসর্গ করিলাম । আপনি পুরুষানুক্রমে আমল 

ভোগ করিতে নভন। ইতি সন ১১১৪ সাল তারিখ ২৩শে মাঘ। 

(৪৩) ডে ফলিয়ার বিশ্বনাথ টিকাদারেব প্রাপ্ত সনন্দের দ্বারা বাণী- 

দিগের বসন্তে মৃত্যুর কথা প্রমাণিত হয়। সনন্দ এই £ 

শ্রীবিশ্বনাথ টিকাদার সুচবিতেষু 

আডংবাড়ার বসন্ত মৃত্যুর পর ভোমার চিকিৎসায় 

অনেক ভাল হওয়ায় তোমার শাতলামার সেপাব জন্য 

পররগণে গলদীর জাগল! গ্রামে তোমাকে | পাখী জমি 

দ্রেবোত্তথ দিলাম। তুমি পুক্বান্তক্রমে শীতলামার সেবা 

কগিয়। মার স্থানে আমার কুশপ প্রাথনায় ভোগ দখল কর। 

ইতি সন ১১১৮ সাল তাবিখ ১লা আষাঢ় । 

(98) বাবু হাবাণচন্দ্র রক্ষিতের বাণী ভবানীতে নিখিত আছে £ 

“তারার এই অনিন্দযঙ্ন্দর রূপের ৪ শক্র হইল। সে শত্রু সামান্য 

০ --সে শত্রু বড় প্রৰল। রি বঙ্গাবহার উড়িষ্যার নবাঁব-- 

কণম্কময় জীবণ-_-পাপিষ্ঠ সিবাজউদ্নেলা__তাহাব রূপের শত্রু হইল।” 

চা 

সীতারামের মোহ আমল সনন্দ ভে গ 
দখল করুহ। 

(১৫) ৬110 [২01১01 ১01111555 11050161১00, * গ ৯ 

ক %: ৬000 0175 250৩ 1101, 2 20 000 ছাছ১ 90601 005 

11030 09170177017 41150250177 177731201 10590 57551015 £59০০৩৫ 

113 30161)01).) 

(৪৬) দশভুজার মন্দিরে এক প্রাচীরে একখানি শিবিকার মধ্যে 

সীতাবামের একটী যুগ্তি অস্কিত আছে। ফটগ্রাফার অভাবে পে যৃর্তি 

আমি একবার উঠাইতে পারিলীম না। সেইনুর্তি ও নিশানাথ ঠাকুরের 



২৪৬ রাজ সীতারাম রায়। 

ধ্যান দৃষ্টে আমরা জানিয়াছি, সীতারাম অসিতবর্ণ, নৃহত্মস্তক, বৃহতচক্ষু 
মধ্যম আকার বলিষ্ঠ পুরুষ ছিলেন। 

8৭। সীতারামের নসরত মাহী পবগণ থে নিষ্কর দেওয়া ছিল ও 

তাহার সময়ে যে হাতে মাপ হইত তাহার বিরুণ নিয় লিখি সনদ ও 

পত্রে জ্ঞাত হওয়া যাইবে! 

শ্রীরালীবলোচন চক্র বর্তী-_ 

সনদ পত্রমিদং আগে পরগণে নসরত সাহির কিসমতি বাগছুপি গ্রমে 

তোমার তালুক খাস করিয়া আমি স্বেচ্ছা পূর্বক ৮ খাদ| জমি ও ৮ 

আট খানি বাড়ী ব্রহ্মত্তর দিলাম জমি বাড়ী দখল করিয়! পুত্র পৌব্রাদি- 

ক্রমে আীর্বাদ করিয়া পরম নুখে ভোগ কবহ এই ব্রহ্গত্তর জমি যে খাস 

করিবে হিন্দু গো-গোস্ত খাবে। যুসলমান যুয়াব খাবে তার মাব পিটে 

তালাক চলিবে ইতি সন ১১১১ এগারশত এগার সাল তারিথ ১ কার্তিক 

এই সনদের মন্তকে পিন্দুর ও শ্বেত চন্দনের কেটার চিহ্ন দেওয়া বোধ 

হয়। ইহার মন্তকের ডাইন ধারে সাঁতারামের মোহর। ৃ 

শ্রীগঙ্গাধব তোলাপত্রে সুচরিতেষু 8 আগে পরগণে সাতৈবের 

ভূষণার রাজীবলোচন চক্রবন্ীকে পরগণে নসরত সাহীর ফিঃ বাগছুলি 

গ্রামে ৮ আট খাদা জমি ও ৮ আট খানি বাড়ী ব্রন্মস্তর দেওয়। গিয়াছে, 
তাহার পুত্র শ্রীযুক্ত রামভদ্র তর্কবাগীশ নিশ্ুদ্ধ পঞ্তিত কাব্যতা শক্তি 
বড় একারণ খুসি হুইয়। আমার পাগড়ি বেড়া ৫২ বয়ান্ন বট হাতের 

নির্দিষ্ট ষইতেছে তুমি উপরের লিখিত দিট্টি ী দুই হাতের ১৪ চৌদ্দ 

হাতের নপ্ধে জরিপ করিয়া দিবা তণীদ জানিব1! ইতি সন ১১১২ এগার 

শত বার সাল। এই পঞ্জের ডাইন ধারে সীতারাদের গোল মোহর । 



দ্বিতীয় পরিশিষ্ট । 

(ক) মত্ত দেশ কোথায়? এ প্রশ্নের অগ্ভাপি সুদররূপ মীমাংসা 

হয় নাই। মহাভারত, শ্রীমন্তাগবত ও মনুসংহিতার শ্লোক দৃষ্টে কেহ 

মত্ম্ত দেশ গুজরাটে, কেহ মালবের নিকটে ও কেহ রাজপুতনার মধ্য 

বা নিকটে বলিতে চাহেন। মহাভারতের শ্লোক ঠিক দিকৃনির্ণায়ক 

নহে। শ্রীমস্ভাগৰত ও মন্ুসংহিতার মতে মংস্তদেশ কুরুক্ষেত্রের 

দবক্ষিণপশ্চিম বলিয়। অন্নমান হয়। পুরাতত্বের এই সকল কঠিন প্রশ্নের 

ভ্রমশূন্য সিদ্ধীস্তে উপনীত হওয়! সহজ ব্যাপার নহে। বঙ্গপুরের 

গাইবাধা ও মেদিিনীপুরে বিরাটের বাড়ী ও গো-গৃহাদ্ির চিহ্ন বলিয় 

যেসকল স্থান প্রদর্শিত হয় তাহারই ব! কারণ কি বুঝিতে পারা যায় 

না। অনুমান, কালসহকারে যেরূপ পঞ্চগৌড় রাজ্যের নিদর্শন পাওয়! 

া্র্ণ সেইরূপ প্রাচীনকালে একাধিক মত্ম্তদেশ থাকিতে পারে। 

বর্তমান সময়ে পুরাতত্বধিদ্গণের মতে হস্তিনা ও ইন্প্রস্থ হইতে ষে 
দিকে মত্ভ্তাদেশ হয় সে দেশ প্রাচীন আগ্যগণের অপরিজ্ঞাত ছিল ন|। 

এ দেশ বীরত্বের ব্ভূমি ছিল। সম্তাতৃক ও সকলক্র যুধিষ্ঠির অজ্ঞাত- 

বাসের জন্ত যৎ্স্যদেশে গিয়াছিলেন | বিপ্লাট ও বির!টের পুঞ্রের বিশেষ 

বীরত্বের কথা অগ্রে কিছু শুনা যায় না। এই কারণে প্রমাণ হয় 

একাধিক মৎস্যদ্দেশ ছিল ও অপরিজ্ঞাত পূর্ববদেশীয় মৎ্স্যদেশেই ধর্মগাজ 

আসিয়াছিলেন। 



২৪৮ রাজ! মীতারাম রা ।' ৃ 

(থ) অনেকে বলেন, দিনাজপুরের মধ্যে নিশপুবই বাণের রাজপানী 

শনিতপুর। আসামী ভাষায় তেজ অর্থ শণিত। তেজপুবই শণিতণুবু 

তেজপুরে উষাব বাড়ী, বাণের পুকুর গ্রতি গান আছে। ভিজ- 
পুরে অট্রালিকার ভগ্নাবশেষ অনেক নুহৎ বৃহৎ প্রস্তর আছে। দিনাজ- 

পুরের নিতপুরেও বিরূপাক্ষ নামে শিব ও তেছপুবেও এক শিবমন্দির 

আছে। উবার বিবাহেব ধবণটাও কিছু আসাম দেশীয় ইহাতে অনুমান 

হয় আসামে তেজপুব হইতে দিনাজপুবের শণিতপুর পথ্যন্ত বাণের 

রাজা বিশ্তু ত ছিল। 

(গ) অনকেখ মত, ধথ্বমতেধ বিছিন্নত। বাঈীব অধঃপতনের কাবণখ। 

শক্তগণের শেখবী চক্র হইতে অনেক বক্মভান লোকে গানধো৭ও 

চরিত্র গঠন হইয়াছে। বৈঞ্বিগের পরনার্থ ৭ লীলা অভিনয় ৩ইঠে 

এরূপ চবি মাশেখ কথা এঠ হয়। 

(ন) পধগণ। বগুমান নময়ে মভকুদাব সমান । পবকাগ জেলা 

সদৃশ ও চাকলা ধিহাগ তুল্য। এবার আমলে এক এক কলা 

অর্থৎ বিভাগে বন মরার ও পরগনা ।ছপ। | 

($) অনেক বলেন। মঘঘুর। মাগুরা অথাৎ যে গ্রামের মধ্য পিয়া 

মঘ দরিয়া বাঙির হইয়াছে ভাতার নাম মাগুরা । মখাঁ, মঘ আঞছেআবে * 

ঈ অথাৎ থে গ্রাম মন ছল, তাহা? নাম মথী। 

(চ) তাণ্ডা £-সেোশেমান কররাণি পবাপকনডক গ্রতিষ্িত ভাগীবথী- 

তীরছ্িত নগরার নাম ভাণু। ছিণ। এই শগর্ী আধু'নক রাজমহালে 
পূর্ব্বে অধাস্থত ছিল। এক্ণে গঙ্গাগর্ডে লীগ হইয়াছে । 

(ছ) যশোহর £-আঅনেকে বণেন, যে নগণে গমন করিলে লোকের 



রাজ সীতারাম রায়। ২৪৯ 

যশঃ অপহৃত হয়ঃ তাহার নাম যশোহব। কোন সময়ে যশোহরের লোক 

এত কলুধিত হুইয়াছিল যে, লোকে তথায় গমন করিলেই চরিত্র 

হীন হইত। 

(জ) কর$ ঘর$ ঘর অর্থ কোন একঘব লোঁকের সিকি 

বাঙ্গালায় ছিল, আর বার আনা রকম লোক স্থানাত্তরে ছিল এরূপ 

অর্থ নহে। ইহার অর্থ বংশমর্ধ্যাদ] অন্য অন্য ঘরের সিকি রকম অর্থাৎ 

অন্ত ঘরে স্িমন্্রণে ৪২ টাকা বিদায় পাইলে কর ১২ টাকা পান । 
(ঝ) বাস্তবিক দ্াদশ ঘর জমিদার দ্বাদ্রশ দস্্য নহেন। কেহ কেহ 

বলেন, জমিদারের উৎপীড়ন হইতে এই কথার উৎপত্তি হইয়াছে 

প্রকৃতপক্ষে এ সময়ে কোন কেন জমিদার বিশেষ অত্যাচারী ও ছিলেন। 

(4) স্থৃবিদ্ধি (সুবুদ্ধি) ভূমিক নামক একব্যক্তি সীতাবামের জমা 

সেরেস্তার কাধ্য করিতেন। সীতারামের পতনের পর ও সীতারাম্রে 

জনিদা্ী মহারাজ রাম্জীবনের সহিত বন্দোবস্ত হইবার পূর্বে সকল 
কর্মুচাবিগণই কেবল তহবিল তছরূপ করিতেন। স্থৃবিদ্ধিকে ন্যাঁয়বান্ 
্ব্ুচারী দেখিয়া নধাব তাহাকে খা উপাধি দিয়া সীারামের জমিদারীর 

রাজন্বসংত্রণন্ত প্রধান কন্মচারী নিযুক্ত করেন। রামজীবন সীতারামের 

জমিদারী বন্দোবস্ত করিয়। লইবার পর তিনি স্ুবিদ্বিকে ধায় উপাধি 

(দয়া তাহার জমানবিস নিযুক্ত করেন। স্ুপিদ্ধির বংশে রামনাথ 

ভূমিকা, আতপ খ প্রভৃতি নাটোর কন্মচাপিগণের নাম পাওয়! ধায়। 

সুবিদ্ধির বংশে বাজচন্দ্র নড়ীলের আঁদিপুঞ্ষ কাপীশঙ্কর রায়ের সময়ে 

নাটোবের জমানবিশ ছিলেন । সীতারাম হইতে প্রাপ্ত নাটোরের জমি- 

দারী ক্রয় করিবার পর, কালাশঙ্কর ঝাজচন্দ্রকে নড়ালে আনিয়। জমা 



২৫০ রাজ সীতারাম রায়। 

নবিশ পদে নিযুক্ত করেন। শুনা যায়ঃ কালীশঙ্কর আপন রায়বাহাছুর 

উপাধি এবং স্বীয় কন্মচারীর ও রায় উপাধি ভাল দেখায় ন! বিবেচন। 

করিয়া য়াজচন্দের ভূমিক, খ। ও বায় উপাধি রহিত করিয়া দেন 

এবং তাহাকে সরকার উপাধি দানপূর্বক তাহার জমিদারীর 

প্রধান কর্মচারী নিযুক্ত করেন। নবাবী আমলে সরকার অর্থে এক 

সরকারের কত্ত অথাৎ এক জেলার কর্তা বা কালেক্টর বুঝাইত। 

রাজচন্দ্রের পুত্র বাঁষকুমার, রামকুমারের পুত্র মৃত্যুঞ্জয় ও মৃত্যুয়ের পুক্ত 

স্বারিকানাথ নড়াল জমিদার সরকারের প্রধান প্রধান পদে নিযুক্ত হহয়। 

আসিতেছেন ; নিম়ের পত্র ও তায়দাদ এই সকল কথা প্রমাণ কবিবে। 
১২৯৯ সালের ১ল! তাদ্র তারিখের ৪১৯৯ নং মহাত্রীণ নিফর 

জমির তায়দাদ। 

দাত! গৃহীতা। দখিলকার যে গ্রামে জমি বিঘা 

মহারাজ রাম স্থবিদ্ধি ব্রজরাম সরকার রামচন্দ্রপুর 

জীবন রায় রায় দীগর সাং করুঙি গ্রামে ১৬০ 

মহারাজ রাম আতপ খ। ও | এ পায় বাকী ২৬॥০ 

কান্ত রায় রামনাথ ভূমিক মং ৪৩/০ 



তৃতীয় পরিশিষ্ট । 

যুরশিদ। বাদ অঞ্চলের মফঃস্বলে গমনাগমন করিতে হওয়ায় এমন 

কোন বিশ্ব বিদ্যালয়ের শেষ উপাধিধারী বাজ কনম্মচারিকে সীত। 

রাষ্মির পূর্ব পুরুষের কীপ্তিকলাপ যাহাকিছু আছে তাহার সন্ধান 

লইতে বলিয়া ছিল। তিনি দয়! করিয়া! এ বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান 
কবিয়াছিলেন। এবং ত্তাহাব অনুসন্ধানের ফল বিষয়ক পত্র এই 

সংস্করণেব পুস্তক যন্ত্রস্থ করিবার পর প্রাপ্ত হওয়ায় তাহার পত্রের মনন 

নিয়ে দিলাম 5 

সীতারামের পূর্বব পুরুষ, রাম দাস গজ দাণী, পিতৃশ্রাদ্ধে গজ দান 

করিয়াই যে গজ দাণী উপাধি পান এমন নহে। কিন্তবপস্তী এই ঘষে, 

রাম দ্রাস প্রত্যহ শয্য। ত্যাগ করিয়া একটা হ্বর্ণ গজ ব্রাঙ্গণদ্িগকে 

করিতেন এই জন্য তাহার নাম গজদাণী রাম দাস হইয়াছিল। 

তিনি মাতৃ শ্রাদ্ধ উপলক্ষে জীবিত গজের সঙ্গে সঙ্গে সহঅ স্বর্ণগজ 

'দ্রান করিয়াছিলেন, এই স্থানকে অগ্ভাপি দান তল। বলে । এইস্থান 

যুশীদাবাদ জেলার সদর মহকুমার অন্তর্গত সাটীয়া পল্লীর নিকটস্থ 
গঙ্গাতীরে অবস্থিত । রামদাসের সভায় একজন বড় নৈয়ায়িক পণ্ডিত 

ছিলেন, তাহার পুত্রের নাম জগদানন্দ। যখন জগদানন্দের বয়স 

পাচ বৎসর মাত্র তখন মিথিলা অঞ্চলের একজন পগ্ত তাহার 

পিতার নহিত বিচার করিতে আসেন, বালক উত্তর করেন আমাকে 
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বিচারে পরাস্ত করিয়া পিতাঁব সহিত বিচার করিবেন। জগদানন্ 
আরও বলেন বালোহহম্ জগদানন্দানমে বাল! সরশ্বতী, ইথা শ্রবণ 
মাত্র মিথিলার প্ডিত তথা হইতে পলায়ন করেন। উক্ত শ্লোক মুশীদাবাদ 
জেলাব কান্দী অঞ্চলে ভনেকে অবুত্তি করিয়া থাকেন। সপ্ত গ্রাম 

হইতে সিন্ধুনদের তীব পধ্যন্ত ষে প্রধ।ন রাজ বত্স বাদসাহ সেরসাহের 

আমলে বিনির্মিত হয় ও যাহার" বর্তমান নাম গ্রাগ্ড ট্রাঙ্ক বোড এই 

সুদীর্ঘ রাজপথের স্থ্বব বাঙ্গালার অংশ তৎকালীয় নখাব সরকারের 

কাননগো। রাম দাসেব প্রথম পুত্র নন্ত কতৃক বিনির্মিত হয়। পুব্ব 

পুর্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে এই অনন্তের বংশে বাজ] সীতারামেব 

উৎপত্তি হয় এই বংশে বর্তমান সময়ে মেদ্রিনীপুর জেলার চন্দ্রকোণ! 

পেনসন প্রাপ্তি সব জজ যদুনাথ দাস ও ৎ পুত্র ডেপুটা ম্যাঞিষ্রেট 

অমরেন্ত্র নাথ দাস ও তদীয় ভ্রাতা ডেপুটা ম্যাজিষ্ট্রেট সতোন্দ্রনাথ দাস 

প্রভৃতি জীবিত আছেন । 

কোন সময়ে এই বংশীয় লোকদিগের থান উপাধি হইয়াছিল। 

রায় বাইয়া উপাধি ব্যক্তিগত ছিল এবং খান উপাধি বংশ গত ছিল 

এই খু উপাধি ইহারা দ্বীল্লিব বাদসাহের নিকট প্রাপ্ত তন। সব্বানন্দ 

খা, মাধব খা প্রভৃতির নাম এই বংশে পায়া যায় । এই বংশীয়াদগের 

থাদিত সাজট দীঘী নাষে এক বর্গ মাল পরিমাণ একটী দীঘীঁক। 

আছে মুশীদাবাদের কান্দী মহকুমার কুলেসিগ্ষেশ্ববী গ্রামে এবুড়ী পুকুর 

নণমে একটি সুদীর্ঘ দীর্ঘকা আছে তাই দীণিকা। সন্ধে কিন্বদস্তী এই 

যেবরাম দাসের তা ও তাহার দ্বাব পি জগদানন্দের ভৃত্য এক 

খৈত্রব মোরার ক্রয় লইয়! মুপ্য ডাকাডাকি করিতে থাকে, জগদানন্দের 
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ভৃত্য এক হাজার এক টাক] মোয়াঁব মুল্য বলিলে বুড়ি মোয়া তাহাকেই 

দেয় এবং রাম দাসের ভূত্য বেশী মূল্য দিতে চাহিলেও তাহাকে দেয় 

না, গজ দাঁণীর ভৃত্য গজদাণীর নিকট নালিশ করে এবং র্লামদাস 

বুড়িকে ধরাইয়। আনিয়া বলেন “তুই আমার হাটে বসিয়৷ আমার 

ভৃত্যের নিকট বেশী মুল্য লইয়াও মোয়া বেচিলি না” বুড়ি উত্তর 

করিল আমি টাকা নিয় কি করিব এই টাকা লউন এই টাক। দিয়! 

পুকুর কাটাইয়া দ্রিউন বামদাস বুড়ির হাজার এক টাকা ও নিজে 

হাজার এক টাক। দিয়া বুড়িপুকুর কাটাইয়া দেন, গ্ররূপ পুকুর এখন 

পঞ্চাশ হাজার টাকায়ও হয় না। 

০০ 
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পত্র নম্বর ১ 

শিরোনাম 

যশোগরিষ্ঠ-_ 

শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় সরকাঁর-__ 
[চলিত জেলা যশোহর নড়াইলের বাসায় পৌছিলে মোক্তারেরা 
নড়াইল পাঠাইবেন__ 

ক্রোড়পত্র | 

(স্বাক্ষর শ্রীরবামরতন রায়) ূ 

সরিকি মোকদ্দমার কাগজ পত্র দেখার জন্য ২৩ সেন ওখানে 

গিয়াছে । 

কাগজ পত্র সকল দেখিতেছে সেই মহরের নকল কিবল ভোমর- 

দয়ার রামপ্রপাদ রায়েব নামিয়ো করজ1 মোকদ্দমার ফয়ছালাতে 

নির্ভ তহবিল সংক্রান্ত অর্থাৎ নিজ তহবিল সব্দ *** *** "২৩ সেনকে” 

ফর্দ করিয়। দেওয়া তাল হইয়াছে *** -** ৮, ইং ১১৮৫ সাল 

লাং ১২০৬ সালের ৬ মহাশয়ের নিজ তহবিলে যে দিতে হইক 

যে মহল যে সন উতপতি হইয়াছে সেই সন 

হতে লাং ১২৫৪ সাল এ সকল বিষয়ের তহদিলদারগণের দস্তখত 

জমীথরচ ... ১... ১০ ০০ ইং ১২০৭ সাল লাং ১২৫৪ সালের 

জমাথরচ যে দাখিল হইয়াছে তাহাতে সাহেব লোকের করজ দেন! 

পাওনার প্রসঙ্গ নাই *** ০০০১ ৩৩ সাহেবের ৬৫ 

বড় মনুষ্যদিগকে সাক্ষি মান্ত করিতে হইবে ঢাকা 

প্রদেশের বড় মনুষ্যদিগের নামের ফর্দ একটা গত সন ৬ পুজার পুর্ব 



রাজ মীতারাম রায় । ২৫৫ 

আনিয়াছেন ১:১০ দ্রফাওয়ারি ইসান যবিসি যে 

কবিয়াছ তাহ! পাঠাইব। দেখিয়! পাঠাইব ঈতি-_ 

উপরের পত্রথানি রামরতন ও গুরুদাস বাবুর মধ্যে যে বড় মকদমা 

হয় তছুপলক্ষে লিখিত। ইহাতে মকন্দমা সংক্রান্ত যাবতীয় পরামর্শের 
কথ! আছে । সকল কথা প্রকাশযোগ্য নহে । তৎকালে নড়ালের জমিদার 

বাবুগণ সাক্কেতিক বা যে ভাষা ব্যবহার করিতেন, তাহার একটু পরিচয় 
দেওয়া আবশ্তীক। ২১ হইতে ১৫ পধ্যস্ত ক বর্গের বর্ণ। ৩১ হইতে ৩৫ 

পর্য্যন্ত চ বর্গের বর্ণ। ৪১ হইতে ৪৫ পধ্যন্ত ট বর্ণের বর্ণ। উক্ত পত্রের 

-২৩ মেন শিরিধর মেন। ৩৩ সাহেব জজ সাহেব। ৬৫ অর্থ মোহর। 

পত্র নম্বর ২ 
(410001015.. 

শিরোনামা ও. ০ 

যশোগরিষ্ঠ-_ ১০. [' 
1860, 

প্রীযুত মৃত্যুঞ্জয় সরকার সদরাণি 
ণ চলিত জেলা জসোর মোকাম কসবা শীযুক্ত গিরিধর সেন মোক্তার 

পৌঁছিলে তথা হহতে। 

, বিজ্ঞাপঞ্চ বিশেষ নড়ালে আসিয়া সকল কাজ কর্ম করিয়াছ ভাল 

আমার সকল বিষয়ের ভাব তোমাব প্রতি তুমি আমাব সন্তান মত স্বেহ 

তোমার পর করি তুমি আধার প্রতি তাহাব শ্রদ্ধ! করিতেছ কাজজ- 

কর্মের ভার তোমার উপর *** ১৮০ রস্থলপুর পেসকার 

ও উমাচরণ বসুর মৌরশী হইয়াছে ** "৮ শ্রীমান্কে 

লইয়া! খরচ পত্রের একট! বন্দেজ করিবা যাহাতে সংসার চলে বে- 
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বন্দেজি খরচ পত্র হইলে কোন যতে কিছু-থাক্টে, না যেমত আয় সেই মত 
ব্যয় হইলে ভাল হয়। ... ১৪ই চেত্র। 

&ঞ্উ" উজ্ত পত্রের শ্রীয়ান বাবু চচ্রাকুমার রায়। ছুই খান পত্রে 
ঠিক যেরপ বর্ণাশুদ্ধি ও ভাষা আছে সেইরূপ দেওয়া! হইল। 












